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 ভূিমকা 

আমার নাম রজিয়েস্ট রিয়াদ। একজন আলেম, হাফেজে করুআন এবং ১৫ বছরের বেশি 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইসলামী অধ্যয়নের শিকষ্ক হিসেবে আমি প্রতিদিন কুরআন মুখস্থ করার সঙ্গে 
তার গভীর অর্থ অনধুাবনের মধ্যে একটি বড় ফাঁক দেখতে পাই। এই ফাঁক কেবল ব্যক্তিগতভাবে 
কুরআনের সঙ্গে সংযোগকে সীমিত করে না, বরং অনেক তরুণের মধ্যে ইসলামী চর্চা ও আল্লাহর 
সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল করে তোলে। 

আমি নিজে যখন কুরআনের ছাতর্ ছিলাম, তখন লক্ষ্য করতাম কিভাবে আমার সহপাঠীরা করুআন 
মুখস্থ করত, এবং আজও মসজিদগুলো ঐতিহ্যবাহী এই পদধ্তিই অনুসরণ করে যাচ্ছে। এখন আমি 
যেসব স্কুলে পড়াই, সেখানে দেখি ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে—এর একটি কারণ 
হলো, কুরআনকে গভীরভাবে বোঝানোর মতো করে শেখানো হয় না। এর ফলে, অনেক তরুণ 
গভীরভাবে নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে না, এবং করুআন তাদের কাছে একটি 
আধ্যাত্মিক পথনির্দেশনার চেয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবেই প্রতিভাত হয়। 

আমি Gardens of the Sincere নামক একটি সংস্থার প্রতিষঠ্াতা, যা বিশ্বব্যাপী দাতব্য প্রকল্প 
পরিচালনা করে। আমার ভর্মণকালে, যখন আমি মসজিদ নির্মাণ, কুরআন বিতরণ এবং মাদরাসা 
স্থাপনের কাজে যুক্ত ছিলাম, তখন লক্ষ্য করেছি যে তরুণ প্রজন্ম কুরআন শেখে ঠিকই, কিন্ত ু
প্রকতৃ অনধুাবন বা আধ্যাত্মিক গভীরতা অনেক সময়ই অনুপস্থিত থাকে। এর ফলে, ইসলাম তাদের 
কাছে এক ধরনের সাংস্কতৃিক চর্চায় সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, আর আল্লাহ আমাদের উদ্দেশয্ে কুরআনের 
মাধ্যমে যে বার্তা পৌঁছাতে চেয়েছেন, তার মর্ম তারা অনুধাবন করতে পারে না। 

এই বইটি এই ফাকঁ পূরণের ইচ্ছা থেকেই রচিত। আমি আশা করি প্রতিটি সূরার গভীর ব্যাখ্যা ও 
বিশ্লেষণ পাঠকদের কুরআনের সঙ্গে একটি প্রামাণিক সম্পর্ক গডে় তুলতে সহায়তা করবে। করুআন 
কেবল মুখস্থ করার একটি পাঠ্য নয়, বরং এটি একটি জীবন্ত বারত্া, যা আমাদের প্রতিদিনের 
জীবনের জন্য পরিপূর্ণ হিকমাহ ও পথনির্দেশনা প্রদান করে। এই বইটি যেন সকল কুরআনের 
পথযাত্রীর জন্য উপলব্ধি ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে—এই আমার কামনা। 
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২ .পিরিচিত 
২.১ তাফসীর কী এবং এ�ট েকন ���পূণ �? 

তাফসীর, অর্থাৎ করুআনের ব্যাখ্যা ও বিশল্েষণ, ইসলামী জ্ঞানের একটি অপরিহার্য অংশ। 
“তাফসীর” শবদ্টি এসেছে আরবি “ফাসসারা” মূল শব্দ থেকে, যার অর্থ “ব্যাখ্যা করা”। তাফসীর 
আমাদেরকে কুরআনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তা বোঝাতে সহায়তা করে এবং আয়াতগুলোর অন্তর্নিহিত 
বার্তা ও হিকমাহ আবিষ্কার করার পথ উনম্োচন করে। আল্লাহর বাণী গভীর তাৎপর্যে পরিপূর্ণ, যা 
শুধু বাহ্যিক পাঠে ধরা পড়ে না। তাফসীর আমাদেরকে এই লুকায়িত রতন্সমূহ অনব্েষণের জন্য 
প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করে। 

তাফসীর ছাড়া কুরআনের জটিল ভাষা ও বহুস্তরীয় অরথ্ বোঝা অনেক মুসলমানের জন্য কঠিন হয়ে 
পড়ে। করুআন এক অনন্তকালীন জীবনপথের দিকনিরদ্েশনা, আর তাফসীর আমাদেরকে এই বার্তাকে 
আমাদের আধনুিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করতে সাহায্য করে। 

২.২ এই বইেয়র উে�শ� ও ল�� পাঠকবৃ� 

এই বইটি সংকলিত হয়েছে কুরআনের অন্তরন্িহিত জ্ঞানকে আরও সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য 
করে তোলার লকষ্্যে, বিশেষত তাদের জন্য যারা গভীর উপলব্ধি খঁুজছেন। এটি সেই সকল পাঠকের 
জন্য, যারা করুআনের সাথে একটি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান—হোক তিনি করুআনের ছাত্র, 
শিক্ষক, অথবা সদ্য এই মহাপবিতর্ গ্রনথ্ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া কেউ। 

সুরা আন-নাস থেকে সুরা আদ-দুহা পর্যনত্ প্রতিটি আয়াতের বিস্ততৃ ব্যাখ্যা এবং সুরা আল-
ফাতিহার গুরুতব্পূর্ণ ভূমিকা সহ, এই বই পাঠককে কেবল আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বোঝাতে নয়, বরং 
এর আধ্যাত্মিক ও ঈমানী দিকগুলিও আবিষক্ার করতে সহায়তা করবে। এই গ্রন্থটি শধুইু একটি 
ব্যাখ্যামূলক কাজ নয়, বরং এটি একটি আমন্ত্রণ—করুআনের বার্তাকে হদৃয়ে ধারণ করে তা অনভুব 
করার একটি পথ। 

২.৩ ব�ব�ত প�িত ও সূ�সমূহ 

এই বইটি সংকলনের সময়, কুরআনের একটি সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে বিভিন্ন 
শ্রদ্ধেয় ও প্রামাণ্য ক্লাসিক্যাল উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রায়শই ব্যবহৃত উৎসগুলোর মধ্যে 
রয়েছে: 

• তাফসীর ইবন কাসীর: এর গ্রহণযোগ্যতা ও সহিহ হাদীসভিত্তিক ব্যাখ্যার জন্য সুপরিচিত। 
• আল-করুতবুী: আয়াতগুলোর ফিকহি (ইসলামী আইন) দিক এবং ভাষাগত বিশ্লেষণ প্রদান করে, যা 
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কুরআনের আইনগত ব্যাখ্যাকে সমৃদ্ধ করে। 
• ইবন ‘আশরু: প্রেক্ষাপটভিত্তিক ও সামাজিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন, আয়াতগুলোর পারস্পরিক 
সম্পর্ক ও থিমগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। 
• আর-রাজী: কুরআনের দার্শনিক ও আকীদাগত (তাওহীদ, ইমান) বিষয়সমূহে মনোযোগী একটি 
উৎস। 
• আল-আলসূী: ভাষাগত ও আধ্যাতম্িক উভয় দিককে গুরুত্ব দিয়ে একটি বিস্তৃত তাফসীর প্রদান 
করেছেন। 
• অনয্ানয্ কল্াসিকয্াল ও আধনুিক উৎস: উপরোক্ত গ্রন্থগুলোর পাশাপাশি আধুনিক তাফসীর ও 
অনুবাদসমূহও পরামরশ্ নেওয়া হয়েছে, যাতে এই ব্যাখ্যাগুলো বরত্মান সময়ের সাথে প্রাসঙ্গিক 
থাকে। 

এই উৎসগুলো সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করা হয়েছে যাতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং গভীরতাসম্পন্ন 
ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়, যা ঐতিহ্য ও আধনুিক উভয় দষৃ্টিভঙ্গিকেই সম্মান জানায়। 

 
২.৪ সূরাসমূেহর সারাংশ ও িথম 

সুরা আন-নাস থেকে সুরা আদ-দুহা পর্যনত্ প্রতিটি সূরাই অনন্য কিছু বিষয় ও বার্তা বহন করে। নিচে 
প্রতিটি সূরার মূল বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সারাংশ দেওয়া হলো: 

• সরুা আন-নাস: কুরআনের শেষ অধ্যায়, যা মন্দ থেকে আশর্য় চাওয়ার ওপর কেন্দর্ করে এবং 
আল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ রকষ্াকারী হিসেবে বিশ্বাসের গুরুত্ব তুলে ধরে। 
• সরুা আল-ফালাক: এটিও এক আশ্রয় প্রারথ্নার সূরা, যা দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সব ধরনের মন্দ থেকে 
আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়ার শিকষ্া দেয়। 
• সরুা আল-ইখলাস: সংক্ষিপ্ত কিন্ত ুশক্তিশালী এই সূরাটি আল্লাহর একত্বকে ঘোষণা করে এবং 
তাওহীদের সারকথা বহন করে। 
• সরুা আল-মাসাদ: ইসলামের বার্তার বিরোধিতা ও ন্যায়ের চূড়ান্ত বিজয়ের ইতিহাসভিত্তিক দিকটি 
তুলে ধরে। 
• সরুা আন-নাসর: বিজয় ও ঈমানের আনন্দ নিয়ে পর্যালোচনা করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা 
চাওয়া ও কৃতজ্ঞতার আহ্বান জানায়। 
• সরুা আল-কাওসার: সবচেয়ে ছোট সূরাটি, আল্লাহর অফুরনত্ নিয়ামতের প্রতিশর্ুতি দেয় এবং 
কৃতজ্ঞতা ও ইবাদতের গুরতু্ব তুলে ধরে। 
• সরুা আল-মাউন: সামাজিক ন্যায়বিচার ও অভাবীদের প্রতি দয়া প্রদরশ্নের আহব্ান জানায়। 
• সরুা করুাইশ: কুরাইশ গোত্রকে দেওয়া আল্লাহর নিয়ামতের স্মরণ করিয়ে দেয় এবং শধুু আল্লাহর 
ইবাদতের আহ্বান জানায়। 
• সরুা আল-ফীল: হাতির ঘটনার বরণ্না করে এবং মক্কার পবিতর্ নগরীর প্রতি আল্লাহর 
রক্ষণাবেক্ষণ তুলে ধরে। 
• সরুা আল-হমুাযাহ: পরনিনদ্া ও অহংকারের বিরদু্ধে সতরক্ করে এবং মন্দ কাজের পরিণতি তুলে 
ধরে। 
• সরুা আল-আসর: ধৈর্য, সৎকর্ম ও সময়ের মূল্যকে গুরুত্ব দেয় এবং গাফিলতার পরিণতির ব্যাপারে 
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সতর্ক করে। 
• সরুা আত-তাকাসরু: পার্থিব আননদ্ ও ধনসম্পদের মোহে বিভ্রান্ত না হওয়ার উপদেশ দেয়। 
• সরুা আল-কারিযা়হ: কিয়ামতের দিন ও সেদিনের ভালো-মন্দ আমলের ফলাফল বর্ণনা করে। 
• সরুা আল-আদিযা়ত: মানুষের অকৃতজঞ্তা তুলে ধরে এবং আল্লাহর বিচারব্যবস্থার কথা স্মরণ 
করায়। 
• সরুা আয-যালযালাহ: কিয়ামতের ভমূিকম্পের বিবরণ দেয় এবং প্রতিটি ছোট আমলকেও গুরুত্ব 
দেওয়ার শিক্ষা দেয়। 
• সরুা আল-বাইয়য্িনাহ: খাঁটি দব্ীনের আহ্বান জানায় এবং বিশ্বাসী ও অবিশব্াসীদের মধয্ে পারথ্ক্য 
তুলে ধরে। 
• সরুা আল-কদর: মর্যাদাপূর্ণ লাইলাতুল কদরের গুরুতব্ ও বরকতের বর্ণনা করে, যেদিন কুরআন 
নাজিল হয়েছিল। 
• সরুা আল-আলাক: জ্ঞান, মানব সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও অহংকারের বিরুদ্ধে সতর্কতা প্রদান করে। 
• সরুা আত-তীন: মানবজাতির সম্মানজনক সৃষ্টি এবং ঈমান ও সৎকর্মের পুরস্কার তুলে ধরে। 
• সরুা আশ-শারহ: নবী (সা.)-কে সানত্্বনা দেয় এবং কষট্ের পর স্বস্তির বার্তা ও আল্লাহর অবিরাম 
সহায়তার কথা তুলে ধরে। 
• সরুা আদ-দহুা: আল্লাহর দয়ার বার্তা দিয়ে শানত্ি ও আশ্বাস প্রদান করে এবং তারঁ বান্দার প্রতি 
সদয় আচরণ তুলে ধরে। 
• সরুা আল-ফাতিহা: কুরআনের সূচনা সূরা, যা ঈমানের মূল বক্তব্য তুলে ধরে—আল্লাহর প্রশংসা, 
তাঁর দিকনিরদ্েশনার স্বীকৃতি এবং সঠিক পথে পরিচালনার প্রার্থনা। 
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৩. সূরা আল-ফািতহা, আন-নাস েথেক আদ-দুহা 
৩.১ সূরা আল-ফািতহা 

৩.১.১ সূরা আল-ফািতহার পিরিচিত 

নাম ও অরথ্ 
সূরা আল-ফাতিহাকে “আল-ফাতিহা” বলা হয় কারণ এটি করুআনের প্রথম সূরা। "আল-ফাতিহা" শবদ্ের 
আক্ষরিক অরথ্ “উদ্ঘাটন” বা “সূচনা,” যা এই সূরার কুরআনের ভূমিকা হিসেবে অবস্থানকে নিরদ্েশ 
করে। এই সূরার অন্যান্য নামগুলোর মধ্যে রয়েছে উমম্লু কিতাব (গ্রন্থের জননী), আস-সাব’ আল-
মাথানী (সাত বারবার পাঠ করা আয়াত), এবং আশ-শিফা (আরোগ্য), কারণ এই সূরাটি মুসলমানদের 
ঈমান ও আত্মিক সুস্থতার কেনদ্্রবিনদ্ু। 

আবসথ্াপন ও অবতীরণ্ হওযা়র সময ়
সূরা আল-ফাতিহা মকক্ায় অবতীরণ্ হয়েছে, অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক যুগে, যখন নবী মুহাম্মদ 
(সা.) এখনো মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তবে কিছু আলেম মনে করেন এটি পরবর্তীতে মদিনায়ও 
অবতীর্ণ হয়েছিল। মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার দিকটি এই সূরার মৌলিক গুরতু্বকে তুলে ধরে, যেহেত ু
এটি ঈমানের ভিত্তি ও কুরআনিক বারত্ার কেনদ্্র। 

অবতীরণ্ হওয়ার কারণ (আসবাব আন-নজুলু) 
সূরা আল-ফাতিহার জন্য নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা নেই যা এর অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসেবে 
চিহ্নিত। এই সূরাটি মুসলিমদের জন্য একটি দোয়া ও ঈমানের দিকনির্দেশনা হিসেবে প্রদান করা 
হয়েছে—আল্লাহ ও বান্দার মধয্কার সরাসরি সংলাপ। এটি করুআনের সারসংক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত, 
যেখানে ইবাদত, দোয়া এবং আল্লাহর সর্বময় কর্তৃতব্ের স্বীকৃতি রয়েছে। 

মূল থিম ও বিষয়বসত্ ু
সূরা আল-ফাতিহা ইসলামের বিশ্বাসের সারকথা তুলে ধরে এবং কয়েকটি মূল থিম অন্তর্ভকুত্ করে, যা 
ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সারাংশ: 

১. আল্লাহর পর্শংসা ও সব্ীকতৃি: সূরার সূচনা আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে হয়েছে—তিনি সকল 
জগতের প্রতিপালক (রাব্বুল আলামিন)। এটি তাঁর সর্বাত্মক কর্তৃতব্ ও সৃষ্টির প্রতি মমতার 
স্বীকৃতি। 

২. আলল্াহর গণুাবলি: আল্লাহকে “আর-রাহমান” (পরম দয়ালু), “আর-রাহিম” (অত্যন্ত করুণাময়) 
এবং “মালিকি ইয়াওমিদ্দীন” (প্রতিফল দিবসের অধিপতি) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নামগুলো 
আল্লাহর দয়া ও ন্যায়বিচার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। 
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৩. সরাসরি দিকনিরদ্েশনার পর্ারথ্না: “আমাদের সরল পথে চালাও, তাদের পথ যাদঁের তমুি অনুগ্রহ 
করেছো, তাদের পথ নয় যাঁরা তোমার রোষানলে পডে়ছে বা পথভ্রষ্ট হয়েছে”—এই আয়াতটি 
আল্লাহর পথনির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা এবং বান্দার তার প্রতি নিরভ্রতার গুরুতব্ তলুে ধরে। 

৪. ইবাদত ও নিরভ্রতার ধারণা: “আমরা শুধ ুতোমারই ইবাদত করি, এবং শধুুই তোমার কাছে সাহায্য 
চাই” এই আয়াতে তাওহীদের মূল বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে—একমাতর্ আল্লাহরই ইবাদত ও 
সাহায্যের জন্য বানদ্া মুখাপেক্ষী। 

সারসংকষ্েপে, সূরা আল-ফাতিহা হলো প্রশংসার গান, ঈমান ও নির্ভরতার ঘোষণাপতর্ এবং 
দিকনিরদ্েশনার প্রার্থনা। এই মূল বার্তাগুলোই এই সূরাকে মুসলমানদের দৈনন্দিন নামাজ ও 
আল্লাহর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কের ক্ষেতর্ে অপরিহার্য করে তুলেছে। 

৩.১.২ সূরা ফািতহার আয়াতসমহূ 

আযা়ত ১: 
 "الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ "
(আলহামদ ুলিলল্াহি রবব্িল ‘আলামীন) 
“সমসত্ পর্শংসা আলল্াহর জনয্, যিনি সকল জগতের পর্তিপালক।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• আলহামদ (الحمد): “প্রশংসা” বা “স্ততুি” বোঝায়, যা কৃতজঞ্তা এবং বিস্ময় দুই অরথ্ই বহন 
করে। এখানে এটি এমন নিখঁুত ও আন্তরিক প্রশংসাকে বোঝায়, যা একমাতর্ আল্লাহর 
প্রাপ্য। 

• রবব্ (رب): “প্রতিপালক” বা “পালনকরত্া” অর্থে ব্যবহতৃ হয়েছে, যিনি সমস্ত কিছুর উপর 
কর্তৃতব্ ও যত্ন রাখেন। 

• আলামীন (العالمین): “জগৎসমূহ”, যার মধ্যে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সমস্ত সৃষ্টিকুল অন্তরভ্ুক্ত। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: আল্লাহই সকল কিছুর পরিপূরণ্ ও সরব্শ্রেষঠ্ রব্ব, যিনি সমস্ত প্রশংসা ও 
কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত। 

• আল-করুতবুী: “রব্ব” শবদ্টি স্নেহপূর্ণ পরিচর্যার দিকটি তুলে ধরে; আল্লাহ দয়া ও মমতায় 
সৃষ্টিকে পথ প্রদর্শন ও পালন করেন। 

• ইবন ‘আশরু: আল্লাহ সকল নিয়ামতের উৎস; প্রত্যেক সৃষ্টিই তারঁ দয়া ও পথনির্দেশনার 
ওপর নির্ভরশীল। 
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• আর-রাযী: এই আয়াত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর প্রশংসা নিরদ্িষ্ট কোনো 
অনুগ্রহের জন্য নয় বরং সার্বজনীন। 

• আল-আলসুী: “আলহামদ” শবদ্টি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা উভয়কেই অন্তর্ভুকত্ করে; এটি 
একজন মুমিনের মধ্যে বিনয় ও আনুগত্যের বোধ জাগ্রত করে। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা (বিশব্াসগত): আল্লাহকে সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে স্বীকৃতি 
দেওয়া ইসলামের তাওহিদের মুল ভিত্তি। এই স্বীকৃতি বোঝায়, একমাত্র আল্লাহই প্রশংসা 
ও কৃতজঞ্তার যোগ্য, কারণ তিনিই সৃষ্টিকে অস্তিতব্দান ও রকষ্ণ করেন। 

• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত আমাদেরকে প্রতিনিয়ত প্রাপ্ত প্রতিটি অনুগ্রহের জন্য কতৃজ্ঞ 
থাকতে উৎসাহিত করে। আল্লাহর প্রশংসা করার মাধ্যমে আমরা জীবনের নিয়ামতগুলোর 
মূল্য বুঝতে শিখি এবং কৃতজঞ্তাশীল মনোভাব গডে় তুলি। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই প্রশংসা আমাদের প্রতিদিন আল্লাহর উপস্থিতি ও অভিভাবকতব্ স্মরণ করিয়ে দেয়। এই 
সচেতনতা বিনয় বদৃ্ধি করে এবং আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে মজবুত করে তোলে। এটি 
আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজে আল্লাহকে কেনদ্্রে রাখার কথা মনে করিয়ে দেয়। 

আযা়ত ২: 

حِیمِ " نِ الرَّ حْمَٰ  "الرَّ
(আর-রাহমানির-রাহিম) 
“পরম দযা়ল,ু অতি দযা়ল।ু” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• আর-রাহমান (ن حْمَٰ —সেই পরম দয়ালু সত্তা, যার দয়া সৃষ্টির প্রতিটি কিছুর ওপর বিস্তৃত :(الرَّ
বিশ্বাসী ও অবিশব্াসী সকলের প্রতি। 

• আর-রাহিম (حِیم  এমন এক দয়া, যা বিশেষভাবে মুমিনদের জন্য সংরক্ষিত, বিশেষত :(الرَّ
আখিরাতে। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 
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• ইবন কাসীর: “আর-রাহমান” আল্লাহর সর্বজনীন দয়ার প্রকাশ, আর “আর-রাহিম” মুমিনদের 
প্রতি তাঁর বিশেষ ও চিরস্থায়ী দয়ার প্রতিফলন। 

• আল-করুতবুী: “আর-রাহমান” আল্লাহর সরব্ব্যাপী দয়ালু প্রকৃতিকে বোঝায়, আর “আর-
রাহিম” তাঁর মুমিনদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ নিরদ্েশ করে। 

• ইবন ‘আশরু: আল্লাহর দয়া মানুষের প্রতি তাঁর সম্পর্কের মূল ভিত্তি। 
• আর-রাযী: এই দুটি নাম আল্লাহর ভালবাসা ও দয়ার মধ্যে নিখঁুত ভারসাম্য তুলে ধরে। 
• আল-আলসুী: “আর-রাহমান” ও “আর-রাহিম” — এই দুটি নাম আল্লাহর দয়ার গভীরতা প্রকাশ 

করে, দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: আল্লাহর দয়া তাঁর অস্তিত্বের অন্যতম প্রধান গুণ। এই আয়াত বোঝায়, আল্লাহর 
দয়া সীমাহীন এবং জীবনের প্রতিটি দিকেই বিদ্যমান। 

• আধয্াতম্িকতা: বিশেষ করে কঠিন সময়ে, এই আয়াত আশা ও শান্তির বার্তা বহন করে। এটি 
মনে করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ সবসময় আমাদের পাশে আছেন, ভালোবাসা ও দয়ায় পরিপূর্ণ 
হয়ে। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

আল্লাহর দয়ার কথা স্মরণ আমাদের অন্যদের প্রতিও দয়ালু ও সহানুভতূিশীল হতে অনপ্ুরাণিত করে। 
এই আয়াত বারবার পাঠ করলে দুঃসময়ে ভরসা ও আশার শক্তি বদৃ্ধি পায়। 

 

আযা়ত ৩: 

ینِ "  "مَالِكِ یوَْمِ الدِّ
(মালিকি ইযা়ওমিদ-দীন) 
“পর্তিফল দিবসের অধিপতি।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• মালিক (مالك): “অধিপতি” বা “মালিক” — আল্লাহর পরিপূর্ণ করত্ৃতব্ ও মালিকানার ইঙগ্িত। 
• ইযা়ওমদু-দীন ( ِین  প্রতিফল দিবস” — সেই দিন, যেদিন প্রত্যেককে তাদের আমলের“ :(یوَْمِ الدِّ

জন্য জবাবদিহি করতে হবে। 



14 
 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: আল্লাহ হলেন চূড়ান্ত বিচারক; কিয়ামতের দিনে তিনি প্রতিটি ব্যক্তির ভাগ্য 
নির্ধারণে পূর্ণ করত্ৃত্ব রাখেন। 

• আল-করুতবুী: এই বর্ণনা আল্লাহর ন্যায়বিচার এবং কেবল তারঁ বিচারিক কষ্মতা তুলে ধরে। 
• ইবন ‘আশরু: এই আয়াত দনুিয়ার জীবনের কষ্ণস্থায়ীতব্ ও আখিরাতের গুরুতব্ মনে করিয়ে 

দেয়। 
• আর-রাযী: প্রতিফল দিবসের উল্লেখ আমাদের দায়িতব্শীলতা ও নৈতিক জীবন যাপনে 

উৎসাহিত করে। 
• আল-আলসুী: এই আয়াত আত্মসমালোচনা ও আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্ততুির গুরুত্ব 

তুলে ধরে। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: প্রতিফল দিবসের বিশ্বাস মনে করিয়ে দেয় যে দনুিয়া চিরস্থায়ী নয়; এর পর আছে 
আল্লাহর ন্যায়বিচারপূরণ্ বিচার। এটি ইসলামী বিশ্বাসের মূল অংশ। 

• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রতিটি কাজের হিসাব আছে এবং 
আল্লাহ ন্যায্যভাবে আমাদের বিচার করবেন। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত আমাদের সচেতনভাবে ও দায়িত্ব নিয়ে জীবনযাপন করতে উৎসাহিত করে, যেন আমরা সব 
সময় ন্যায়ের পথে চলি এবং আমাদের কাজকর্মে সততা ও নৈতিকতা বজায় রাখি। 

আযা়ত ৪: 

 "إیَِّاكَ نَعْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ "
(ইয়য্াকা নাঅবদু ুওযা় ইয়য্াকা নাসত্াঈন) 
“শধু ুতোমারই ইবাদত করি, এবং শধুমুাতর্ তোমারই সাহাযয্ চাই।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ইয়য্াকা ( َإیَِّاك): “শুধু তোমাকেই” — একটি নির্দিষ্ট ও জোরালোভাবে একমাত্র আল্লাহর 
প্রতি ইঙ্গিত। 
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• নাঅবদু ু( ُُنعَْبد): “আমরা ইবাদত করি” — পূরণ্ আনুগত্য, ভালবাসা ও আত্মসমর্পণের প্রকাশ। 
• নাসত্াঈন ( ُنَسْتعَِین): “আমরা সাহায্য চাই” — আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতার ও সহযোগিতা 

কামনার স্বীকতৃি। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: এই আয়াত আল্লাহর একতব্বাদের (তাওহিদ) পরিপূর্ণ প্রকাশ, যেখানে ইবাদত 
ও সাহায্য শধুুমাত্র আল্লাহর কাছেই নিবেদিত। 

• আল-করুতবুী: কেবল আল্লাহই ইবাদতের উপযুক্ত; অন্য কেউ নয়। 
• ইবন ‘আশরু: এই আয়াত মুমিনের সঙ্গে আল্লাহর সম্পরক্ নির্ধারণ করে—নির্ভরতা ও 

ইবাদতের ভিত্তিতে। 
• আর-রাযী: এই বাক্যে ঈমানের সারমর্ম রয়েছে—শুধু আল্লাহর উপর নিরভ্রশীলতা। 
• আল-আলসুী: তিনি ব্যাখ্যা করেন, মুমিন তার শক্তি ও দুরব্লতার উভয় অবস্থায় সম্পূরণ্ভাবে 

আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: এই আয়াত আল্লাহর একত্বের প্রতি ঈমানের মূল ঘোষণা। ইবাদত ও সাহায্য 
কেবল একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রাপ্য। 

• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত পাঠের মাধ্যমে মুমিনের আল্লাহর সঙ্গে সম্পরক্ আরও দঢৃ় হয়; 
সে বুঝতে পারে, জীবনের প্রতিটি স্তরে সে আল্লাহরই মুখাপেক্ষী। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত আমাদের প্রতিটি কাজে আল্লাহকে অন্তর্ভকু্ত করতে উদব্ুদধ্ করে এবং কষ্টের সময় 
কেবল তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি আমাদের শিখায়—সহায়তা, দিশা ও সমাধান 
একমাত্র আল্লাহর কাছেই। 

 

আযা়ত ৫: 

رَاطَ الْمُسْتقَِیمَ "  "اھْدِناَ الصِّ
(ইহদিনাস-সিরাতাল-মসুত্াকিম) 
“আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত কর।” 
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• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ইহদিনা (َاھْدِنا): “আমাদেরকে দিশা দাও” — হেদায়েতের জন্য প্রার্থনা ও সহায়তার অনরুোধ। 
• আস-সিরাত ( َرَاط  পথ” — সুস্পষ্ট, স্থির ও নিরভ্রযোগ্য পথকে বোঝায়।“ :(الصِّ
• আল-মসুত্াকিম ( َالمُسْتقَِیم): “সরল” — সত্য, ন্যায় এবং আল্লাহর সনত্ুষ্টির দিকে নিয়ে যায় 

এমন পথ। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: এই আয়াত নির্ভেজাল তাওহিদের প্রতিফলন; শুধু আল্লাহর কাছেই ইবাদত ও 
সাহায্য চাওয়ার সাথে সাথে, ন্যায়ের পথে দঢ়ৃ থাকার জন্য প্রারথ্না। 

• আল-করুতবুী: সরল পথ মানে আনুগত্যের পথ, যা ঈমান ও সৎকর্মের সমন্বয়ে গঠিত। 
• ইবন ‘আশরু: দৈননদ্িন জীবনে পথভর্ষ্টতা এড়াতে নিয়মিতভাবে আল্লাহর দিকনির্দেশনার 

প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। 
• আর-রাযী: সরল পথ বলতে এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনপথ বোঝায়, যা অতিরিক্ততা ও 

অবহেলার মাঝামাঝি। 
• আল-আলসুী: এটির ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন যে, এটি আত্মিক ও ব্যবহারিকভাবে সঠিক পথে 

অটল থাকার আহ্বান। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: আল্লাহর সাহায্য ছাড়া মানুষ কখনোই প্রকৃত হেদায়েত পেতে পারে না—এটি 
ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস। 

• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত বিনয় সৃষ্টি করে; একজন বিশব্াসী বুঝতে পারে, আল্লাহর সাহায্য 
ছাড়া সে বিভ্রানত্ হতে পারে। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে দিকনিরদ্েশনা চাওয়ার শিক্ষা দেয়, যেন আমাদের চিন্তা, কাজ 
ও সিদ্ধান্ত সবই সত্য ও সৎপথের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। 

আযা়ত ৬: 



17 
 

 "صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلیَْھِمْ "
(সিরাতাল-লাযীন আনঅ্ামতা ‘আলাইহিম) 
“তাদের পথ যাদের উপর তমুি অনগুর্হ করেছ।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• সিরাত ( َصِرَاط): “পথ” — সত্য ও ন্যায়ের পথ, সঠিক ও সোজা পথ। 
• আল-লাযীনা ( َالَّذِین): “যারা” — একটি নিরদ্িষ্ট ও সম্মানিত গোষ্ঠীর প্রতি ইঙ্গিত। 
• আনঅ্ামতা ( َأنَْعَمْت): “তুমি অনুগ্রহ করেছ” — আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া নিয়ামত, 

পথনিরদ্েশনা ও রহমত। 
• আলাইহিম (علیھم): “তাদের উপর” — নবী, শহীদ ও সৎকরম্শীল লোকদের প্রতি নির্দেশ। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: এখানে সেইসব লোকদের বোঝানো হয়েছে, যাদের আল্লাহ হেদায়েত ও বরকত 
দান করেছেন — নবীগণ, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ। 

• আল-করুতবুী: যারা আল্লাহর সনত্ুষ্টি অরজ্ন করেছেন, তাদের পথ অনুসরণের গুরতু্ব এই 
আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে। 

• ইবন ‘আশরু: এটিকে দেখা হয়েছে সৎ ও সৎকর্মশীলদের অনকুরণ করার আহ্বান হিসেবে। 
• আর-রাযী: আল্লাহ এখানে সঠিক পথের আদর্শ হিসেবে নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীকে উল্লেখ 

করেছেন। 
• আল-আলসুী: এই গোষ্ঠীকে মুমিনদের জন্য একটি আদর্শ ও অনুকরণীয় উদাহরণ হিসেবে 

ব্যাখ্যা করেছেন। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: আল্লাহ বিশেষভাবে কিছু লোককে মানবতার পথপ্রদর্শক হিসেবে মনোনীত 
করেছেন। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের উৎসাহিত করা হয়েছে এই ধার্মিকদের চরিতর্, মূল্যবোধ ও 
আমলের সাথে নিজেদের সংযোগ স্থাপন করতে। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 
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বিশ্বাসীরা যেন সৎ ও ধার্মিকদের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে এবং তাদের নীতিগুলো 
নিজেদের দৈনন্দিন কাজ ও সিদধ্ান্তে প্রয়োগ করে—এই আয়াত সেই আহব্ান বহন করে। 

 

আযা়ত ৭: 

ینَ " الِّ  "غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلاَ الضَّ
(গাইরিল-মাগদবুি ‘আলাইহিম ওযা়লা আদ-দাল্লীন) 
“তাদের পথ নয ়যাদের উপর কর্োধ নেমেছে, এবং নয ়পথভর্ষট্দের।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• গাইরি ( ِغَیْر): “না” — বর্জনের জন্য ব্যবহতৃ; যে পথ এড়ানো উচিত। 
• আল-মাগদবুি ‘আলাইহিম ( ْالْمَغْضُوبِ عَلیَْھِم): “যাদের উপর ক্রোধ নেমেছে” — যারা আল্লাহর 

হেদায়েত জানার পর তা ইচ্ছাকৃতভাবে অমানয্ করেছে। 
• ওযা়লা আদ-দালল্ীন ( َالِّین  এবং নয় পথভ্রষ্টরা” — যারা অজঞ্তার কারণে আল্লাহর“ :(وَلاَ الضَّ

পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: “মাগদুব” তারা, যারা জেনে শুনে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে; “দাল্লীন” তারা, যারা 
জানে না বলেই পথ হারিয়েছে। 

• আল-করুতবুী: এই আয়াত একটি দোয়া, যেন আমরা এ ধরনের ভুল থেকে বাঁচি — ইচ্ছাকতৃ 
অবাধ্যতা কিংবা অজ্ঞতাজনিত বিচ্যুতি। 

• ইবন ‘আশরু: উভয় গোষ্ঠীই বিশব্াসীদের জন্য সতর্কবারত্া; যেন তারা সদা সরলপথে 
থাকবার সচেতনতা বজায় রাখে। 

• আর-রাযী: জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অবাধ্য হওয়া আর অজ্ঞতা দব্ারা বিভ্রান্ত হওয়ার মধ্যে 
পার্থক্য এবং উভয় পথই কীভাবে ক্ষতিকর — তা ব্যাখ্যা করেন। 

• আল-আলসুী: এই আয়াতকে ব্যাখ্যা করেছেন একটি দোয়া হিসেবে, যাতে আভ্যন্তরীণ ও 
বাহ্যিক বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেন। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: শুধুমাত্র আল্লাহই আমাদের ইচ্ছাকৃত পাপ ও অজান্তে বিভ্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা 
করতে পারেন। 
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• আধয্াতম্িকতা: মুমিন যেন সরব্দা বিনয়ী থাকে, আল্লাহর দিকনিরদ্েশনার জন্য প্রার্থনা 
করে এবং গাফেল বা অহঙক্ারী না হয়। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত সতর্ক করে দেয় অহংকার বা অজ্ঞতার কারণে পথভ্রষ্ট না হতে। বিশ্বাসীদেরকে বলা 
হয়েছে, যেন তারা নিয়মিতভাবে নিজেদের বিশব্াস ও আমল আল্লাহর নির্দেশনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। 

৩.১.৩ সারসংে�প ও সংেযাগ 

 

সরূা ফাতিহার সারসংকষ্েপ 

সূরা আল-ফাতিহা, যা “আরম্ভ” বা “উদঘ্াটন” নামে পরিচিত, কুরআনের প্রারম্ভিক সূরা হিসেবে 
ইসলামী বিশ্বাসের সারাংশ বহন করে। এই সূরাটি কুরআনের প্রধান মূলনীতিগুলোর সংকষ্িপ্ত রূপ 
তুলে ধরে—আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস (তাওহিদ), তাঁর হিদায়াতের প্রতি নিরভ্রতা, এবং সরল পথ 
অনুসরণ করার আহ্বান। 

আল-ফাতিহা আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণার মাধ্যমে শরুু হয়, তাঁর দয়া ও ন্যায়বিচারকে 
স্বীকৃতি দেয় এবং হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষার জন্য একটি দোয়ার মাধ্যমে শেষ হয়। এই 
সূরাটি মুমিনকে কেবলমাতর্ আল্লাহর প্রশংসা করতে, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে এবং কেবল 
তাঁর কাছেই সাহায্য ও দিকনির্দেশনা চাইতে উৎসাহিত করে। 

এই সূরা তিনটি মূল সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দেয়: 

1. আল্লাহর সাথে বিশব্াসীর সমপ্রক্, 
2. বয্কত্িগত ঈমানের সাথে সমপ্রক্, 
3. সষৃট্িজগতের অনয্ানয্ অংশের সাথে সমপ্রক্। 

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং হিদায়াতের একমাত্র উৎস হিসেবে তাকঁে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে, 
সূরা আল-ফাতিহা মুমিনকে আল্লাহর সঙ্গে একটি সচেতন ও একনিষঠ্ সম্পর্ক গড়ে তলুতে আহ্বান 
জানায়। 

 

অনয্ানয্ সরূার সঙগ্ে সমপ্রক্ের পর্তিফলন 

সূরা আল-ফাতিহা কুরআনের একটি ভূমিকা হিসেবে কাজ করে এবং কুরআনের জুডে় যেসব মূল বিষয় 
আলোচিত হয়েছে তা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহর প্রশংসা ও 
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সার্বভৌমতব্ের স্বীকৃতি, যা আল-ফাতিহায় উচ্চারিত হয়েছে, কুরআনের অন্যান্য সূরায় আরও 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 

আল-ফাতিহার কেন্দর্ীয় দোয়া — 
“আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাও (ইহদিনাস-সিরাতাল মসুত্াকীম)” — 
পরবর্তী সূরাগুলোতে আল্লাহ মানষুকে যে নিরদ্েশাবলী, কাহিনী, ও বিধান দিয়েছেন, তার মাধ্যমে এই 
দোয়ার উত্তর দেওয়া হয়েছে। 

 

পরবরত্ী সরূার সাথে সমপ্রক্ 

আল-ফাতিহা কুরআনের একেবারে শুরতুে অবস্থিত এবং এর পরপরই সূরা আল-বাকারা এসেছে। আল-
ফাতিহায় যে হিদায়াত চাওয়া হয়েছে, তার সরাসরি উতত্র আসে সূরা বাকারা’র সূচনাতে: 

“এই গর্নথ্, যাতে কোনো সনদ্েহ নেই—আল্লাহভীরদুের জনয্ এটি হিদায়াত।” 
(সূরা বাকারা ২:২) 

এই সংযোগ বোঝায়, পুরো কুরআনই আল-ফাতিহার দোয়ার একটি জবাব। মুমিন যে “সরল পথ” 
কামনা করেছে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও দিকনিরদ্েশনা আল-বাকারা ও পরবরত্ী সূরাগুলোতে দেয়া 
হয়েছে। 

 

সরূা ফাতিহার আয়াতসমহূের পারসপ্রিক সমপ্রক্ 

সূরা আল-ফাতিহার আয়াতগুলো বিষয়বস্তু ও অর্থগতভাবে একে অপরের সঙ্গে 
সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সংযুক্ত। সূরাটি আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণাবলীর স্বীকৃতি দিয়ে শুর ুহয়—
যিনি রব ও পরম দয়ালু। 

এরপর পর্তিফল দিবসের সম্রণ করিয়ে দেয়া হয়, যা মুমিনের মধ্যে দায়িতব্বোধ ও গাম্ভীর্য সৃষ্টি 
করে। 

এরপর আসে — 
“শধু ুতোমারই ইবাদত করি এবং শধুইু তোমার সাহাযয্ চাই” — 
এই বক্তব্য আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা ও নিরভ্রতার ভিতত্ি স্থাপন করে। 

সবশেষে, সঠিক পথে হিদায়াতের প্রার্থনা জানানো হয়, যা একটি সফল ও ধার্মিক জীবন যাপন করতে 
হলে অপরিহার্য। 

এই গঠনতনত্্র সূরা ফাতিহাকে প্রতিদিন পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ইবাদতের নবায়ন, 
হিদায়াতের জন্য দোয়া এবং আখিরাতের গন্তব্য স্মরণের একটি নিখঁুত রূপ করে তোলে। 



21 
 

 

 

৩.২ সরূা আন-নাস 

৩.২.১ সরূা আন-নাস পরিচিতি 

 

নাম ও অরথ্ 

"আন-নাস" শব্দটির অর্থ হলো “মানুষ” — যা নির্দেশ করে যে এই সূরাটি সমগ্র মানবজাতির প্রতি 
সম্বোধিত। এই সূরাটিকে “মানবজাতির সূরা” বলেও অভিহিত করা হয়, কারণ প্রতিটি আয়াতে “মানুষ” শব্দটি 
পুনরাবৃত্ত হয়েছে, যা এর সার্বজনীন গুরুত্বকে তুলে ধরে। 

 

নাজিল হওযা়র সথ্ান ও সময ়

সূরা আন-নাস একটি মক্কী সূরা; অর্থাৎ, এটি ইসলামের প্রাথমিক সময়ে, যখন নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় ছিলেন, তখন নাজিল হয়। মক্কী সূরাগুলো সাধারণত খাঁটি তাওহিদের 
(আল্লাহর একত্ব) প্রতি আহ্বান এবং শত্রুতা ও নির্যাতনের সময়ে আল্লাহর আশ্রয়ের ওপর 
নিরভ্রশীলতার বার্তা বহন করে। 

 

নাজিলের কারণ (আসবাবনু নযুলূ) 

বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী, সূরা আন-নাস সূরা আল-ফালাক-এর সাথে “মুআউউয়িযাতাইন” (দুই আশ্রয় প্রার্থনার 
সূরা) হিসেবে নাজিল হয়। এগুলো নবী করিম (সা.) এবং তাঁর উম্মতকে শয়তান ও শত্রুপক্ষের অদৃশ্য ক্ষতিকর 
প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য অবতীর্ণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রায়ই এই সূরাটি শয়তানের কুমন্ত্রণা 
এবং সূক্ষ্ম মন্দ প্রভাব থেকে রক্ষার দোয়া হিসেবে পাঠ করতেন। 

 

মলূ পর্তিপাদয্ ও পর্ধান বিষযব়সত্ ু

সূরা আন-নাসের মূল প্রতিপাদ্য হলো — আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া, বিশেষ করে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও 
অন্তরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য। এই সূরায় আল্লাহকে মানবজাতির পর্ভ ু(রব), রাজা 
(মালিক), এবং উপাসয্ (ইলাহ) হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর ওপর নির্ভর করার আহ্বান 
জানানো হয়েছে। 
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এটি সেই অভ্যন্তরীণ মন্দ প্রভাবগুলোর কথা বলে — যা প্রলোভন, কুবুদ্ধি এবং মনোজাগতিক চাপের 
মাধ্যমে মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। 

৩.২.২ সরূা আন-নাসের আয়াতসমহূ 

 

আযা়ত ১: 

 "قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ "
(কলু আউয ুবিরাবব্িন-নাস) 
“বলনু: আমি মানষুের রবব্-এর আশর্য ়গর্হণ করি।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• কলু ( ُْقل): “বলুন” — আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী (সা.)-কে সরাসরি আদেশ, এবং মুসলমানদের 
জন্য তা অনুসরণ করার আহ্বান। 

• আউয ু( ُأعَُوذ): “আমি আশ্রয় গ্রহণ করি” — যা আল্লাহর ওপর নিরভ্রতা ও তারঁ নিরাপতত্ার 
স্বীকৃতি বোঝায়। 

• রবব্ ( ِّرَب): “প্রভু” বা “পালনকর্তা” — যিনি সৃষ্টিকে লালন-পালন করেন ও রক্ষা করেন। 
• আন-নাস ( ِالنَّاس): “মানবজাতি” — সমগ্র মানব সম্প্রদায়কে বোঝায়। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: আল্লাহর কাছে আশর্য় চাওয়া, যিনি সমগ্র মানবজাতির রব্ব — এটি তাঁর পূর্ণ 
শক্তি ও রক্ষাকারী ক্ষমতার স্বীকৃতি। 

• আল-করুতবুী: এই আয়াত বাহ্যিক ও অন্তরন্িহিত হুমকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অতয্ন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। 

• ইবন ‘আশরু: আল্লাহ দুনিয়ার পাশাপাশি আতম্িক বিপদ থেকেও আমাদের রক্ষা করতে সক্ষম 
— এই বিষয়টি তিনি তুলে ধরেন। 

• আর-রাযী: এই আয়াত মানষুকে উদব্ুদ্ধ করে যেন তারা অনিশ্চয়তার সময়ে আল্লাহর ওপর 
ভরসা রাখে। 

• আল-আলসুী: “রব্ব” শবদ্টি আল্লাহর সরব্দা উপস্থিতি ও সুরক্ষার প্রতি ইঙগ্িত করে। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 
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• আকিদা: এই আয়াতে আল্লাহকে মানবজাতির চূড়ানত্ রকষ্ক ও প্রভ ুহিসেবে স্বীকৃতি দেয়া 
হয়েছে। এটি বিশ্বাস ও আনুগত্যের ভিত্তি। 

• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত মুমিনকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সুরকষ্া ও প্রশানত্ির জন্য 
সবসময় আল্লাহর আশ্রয় নেওয়া উচিত। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত বিশব্াসীদের শিকষ্া দেয় যে, প্রতিদিনের জীবনে ভয় বা দশু্চিন্তার মুহূরত্ে আল্লাহর কাছে 
আশ্রয় চাইতে হবে এবং তাঁর উপর ভরসা রাখতে হবে। 

 

আযা়ত ২: 

 "مَلِكِ النَّاسِ "
(মালিকিন-নাস) 
“মানবজাতির রাজা।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• মালিক ( ِمَلِك): “রাজা” বা “সার্বভৌম শাসক” — যিনি সকল কর্ততৃ্ব ও শকত্ির অধিকারী। 
• আন-নাস ( ِالنَّاس): “মানবজাতি” — সকল মানষুকে বোঝায়। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: আল্লাহর রাজত্ব মানবজাতির উপর সর্বাত্মক এবং তিনি একমাতর্ পরিপূর্ণ 
নিরাপতত্া দান করতে পারেন। 

• আল-করুতবুী: এই উপাধি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং অন্য সব শক্তির ওপর তাঁর 
শ্রেষঠ্ত্বকে নির্দেশ করে। 

• ইবন ‘আশরু: আল্লাহর রাজতব্ পার্থিব সমস্ত রাজা ও ক্ষমতার ঊর্ধব্ে। 
• আর-রাযী: “মালিক” শবদ্টি বোঝায়, আল্লাহই একমাত্র আনুগত্যের যোগ্য। 
• আল-আলসুী: আল্লাহর রাজতব্ নিরন্তর, নির্ভরযোগ্য এবং কোনো সময় বা স্থানের 

সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। 
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• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: এই আয়াত আল্লাহর সর্বশক্তিমান ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজতব্ের স্বীকৃতি দেয় — 
কেউই তাঁর ঊর্ধ্বে নয়। 

• আধয্াতম্িকতা: এই চেতনা মুমিনকে বিনয়ী করে তোলে এবং মনে করিয়ে দেয়, দুনিয়ার 
কোনো শকত্িই চূডা়ন্ত নয়, কেবল আল্লাহরই শাসন চিরন্তন। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত মুমিনকে শেখায় — মানুষের বা দনুিয়ার কোনো ক্ষমতার ওপর নিরভ্র না করে 
কেবলমাত্র আল্লাহর উপর আস্থা রাখতে হবে। 

 

আযা়ত ৩: 

ھِ النَّاسِ "  "إلَِٰ
(ইলাহিন-নাস) 
“মানবজাতির উপাসয্।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ইলাহ ( ِھ  উপাস্য” বা “আরাধ্য” — একমাত্র সেই সত্তা, যিনি ইবাদত ও পূর্ণ আনুগতয্ের“ :(إلَِٰ
যোগ্য। 

• আন-নাস ( ِالنَّاس): “মানুষ” — সকল মানবজাতির প্রতি ইঙ্গিত। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: “ইলাহ” হিসেবে আল্লাহ হলেন একমাত্র সঠিক ইবাদতের কেনদ্্রবিনদ্ু। 
• আল-করুতবুী: এই উপাধি আল্লাহর উপাসনার একচ্ছত্র অধিকারকে নিরদ্েশ করে। 
• ইবন ‘আশরু: এই আয়াত আল্লাহ ও মানবজাতির মধ্যে উপাসনাকেন্দর্িক সম্পর্ক তুলে ধরে। 
• আর-রাযী: আল্লাহই একমাত্র সেই সত্তা, যাঁর প্রতি আমরা পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারি। 
• আল-আলসুী: এই আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে বোঝানো হয়েছে, তাদের জীবন ও ইবাদত 

শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হওয়া উচিত। 
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• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: এই আয়াত তাওহিদের স্পষ্ট ঘোষণা — আল্লাহই একমাত্র সঠিক উপাস্য এবং 
তাঁরই ইবাদত করা উচিত। 

• আধয্াতম্িকতা: এটি আল্লাহর সাথে একানত্ সম্পর্ক গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে এবং 
অন্যান্য সব কিছুকে গৌণ করে তোলে। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

বিশ্বাসীদের উচিৎ তাদের জীবন আল্লাহর ইবাদতে উৎসর্গ করা — প্রতিটি কাজ, সিদ্ধান্ত ও 
লক্ষ্য যেন শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়। 

আযা়ত ৪: 

 "مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ "
(মিন শাররিল-ওযা়সওযা়সিল-খানন্াস) 
“ওযা়সওযা়সার (কমুনত্র্ণা দানকারী) সেই অশভু সতত্ার অনিষট্ থেকে, যে আতম্গোপন করে।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• শার ( ِّشَر): “অশুভ” — যেকোনো ক্ষতিকর বিষয়। 
• ওযা়সওযা়স ( ِوَسْوَاس): “কুমন্ত্রণা দানকারী” — যে মানুষের অনত্রে কুমন্তর্ণা ও প্রলোভন 

সঞ্চার করে। 
• খানন্াস ( ِالْخَنَّاس): “আত্মগোপনকারী” — যে তখনই সরে যায়, যখন আল্লাহর নাম স্মরণ 

করা হয়। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: তিনি বলেন, এই ওয়াসওয়াসার অর্থ হলো শয়তান, যে মানুষের অন্তরে 
কুমন্ত্রণা ফুঁকে দেয় কিন্ত ুযখন আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় তখন পিছু হটে। 

• আল-করুতবুী: “খান্নাস” শব্দটি শয়তানের স্বভাবকে বোঝায় — দরু্বল মুহূরত্ে ফিরে আসে, 
কিন্তু আল্লাহর স্মরণে গায়েব হয়ে যায়। 

• ইবন ‘আশরু: কুমন্ত্রণার সূক্ষ্মতা ও ধীরে ধীরে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করার প্রবণতা 
এই আয়াতে প্রতিফলিত। 

• আর-রাযী: তিনি ব্যাখ্যা করেন যে শয়তানের প্রভাব অদশৃ্য এবং তাই এটি মোকাবেলা করা 
কঠিন। 
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• আল-আলসুী: তিনি বলেন, শয়তানের প্রভাব একমাত্র আল্লাহর স্মরণ ও আশর্য় গ্রহণের 
মাধ্যমে প্রতিহত করা যায়। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: এই আয়াত শিক্ষা দেয় যে, এমনকি অদৃশ্য শতর্ুদের কষ্তিকর প্রভাব থেকেও 
আল্লাহই একমাত্র রক্ষাকারী। 

• আধয্াতম্িকতা: এটি মনে করিয়ে দেয়, পাপের দিকে ধাবিত করার সূক্ষ্ম প্রলোভন থেকে 
বাঁচতে সব সময় আল্লাহর আশ্রয় নিতে হবে। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত মুমিনকে সতর্ক করে — যেন তারা নিয়মিতভাবে আল্লাহর স্মরণে থাকে এবং আত্মিক 
সুরক্ষার জন্য দোয়া পড়ে। 

 

আযা়ত ৫: 

 "الَّذِي یوَُسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ "
(আল্লাযী ইউওযা়সউইস ুফী সদুরূিন-নাস) 
“যে মানষুের অনত্রে কমুনত্র্ণা দেয।়” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ইউওযা়সউইস ু( ُیوَُسْوِس): “কুমন্ত্রণা দেয়” — শয়তানের নীরবভাবে মনের ভেতর খারাপ চিন্তা 
প্রবেশ করানো। 

• সদুরূ ( ِصُدُور): “অন্তর” — মানুষের ভেতরের অংশ, যেখানে অনুভব ও চিন্তা গঠিত হয়। 
• আন-নাস ( ِالنَّاس): “মানুষ” — সকল মানবজাতি। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: শয়তান মানুষের অন্তরে সরাসরি কুমনত্্রণা সঞ্চার করে। 
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• আল-করুতবুী: এই আয়াত বোঝায়, শয়তান মানুষের অভ্যন্তরীণ দিককে লক্ষ্য করে 
পথভ্রষ্ট করে। 

• ইবন ‘আশরু: “অন্তর” শব্দের ব্যবহার শয়তানের প্রভাবের গভীরতা ও সূক্ষ্মতাকে তলুে ধরে। 
• আর-রাযী: মানুষের জীবনে এই কুমন্তর্ণার বিরদু্ধে লড়াই একটি অবিরাম সংগ্রাম। 
• আল-আলসুী: এই কুমন্ত্রণা প্রায়শই এত সূক্ষ্ম হয় যে তা সহজে বোঝা যায় না। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: মানুষের ভেতর থেকেই অনেক সময় পাপের সূচনা হয়, এবং শুধুমাতর্ আল্লাহই এই 
প্রভাব থেকে রকষ্া করতে পারেন। 

• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত হদৃয় পরিশুদ্ধ করার এবং চিন্তাধারায় আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণের 
গুরুত্ব তুলে ধরে। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত আমাদেরকে আত্মবিশ্লেষণে উৎসাহিত করে — যেন আমরা আমাদের চিন্তা ও অনুভূতি 
পরিশুদ্ধ করি এবং আল্লাহর স্মরণ ও দোয়ার মাধ্যমে কুমন্তর্ণা থেকে বাঁচি। 

 

আযা়ত ৬: 

 "مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ "
(মিনাল-জিনন্াতি ওযা়ন-নাস) 
“জিন ও মানষুের মধয্ থেকে।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• আল-জিনন্াহ ( ِالْجِنَّة): “জিন” — অদৃশ্য আতম্িক সত্তা যারা মানুষের ওপর প্রভাব ফেলতে 
পারে। 

• আন-নাস ( ِالنَّاس): “মানুষ” — অর্থাৎ, মানষু থেকেও কুমন্ত্রণা আসতে পারে। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 
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• ইবন কাসীর: কুমন্ত্রণা শুধ ুশয়তান বা জিনের কাছ থেকেই নয়, বরং মানুষ থেকেও আসতে 
পারে। 

• আল-করুতবুী: এই আয়াত শিক্ষা দেয়, অনিষট্ের উৎস একাধিক হতে পারে; বিশ্বাসীদের উচিৎ 
সব ধরনের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া। 

• ইবন ‘আশরু: দৃশ্যমান ও অদৃশ্য — উভয় ধরনের প্রভাব সম্পর্কে সতর্কতা প্রদান। 
• আর-রাযী: মানুষকে বলা হয়েছে, যেন তারা সব ধরনের (মানষু ও জিন) কুমনত্র্ণা সম্পরক্ে 

সতর্ক থাকে। 
• আল-আলসুী: সব ধরনের মন্দ ও বিভর্ান্তি থেকে বাঁচতে আল্লাহর আশর্য় নেওয়ার 

প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: আল্লাহ সব ধরনের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা দান করেন — তা হোক জিনের, বা 
মানুষের মাধ্যমে। 

• আধয্াতম্িকতা: সব সময় আল্লাহর সাহায্য কামনা করা উচিত, যেন আমরা দৃশ্যমান ও 
অদৃশ্য বিভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকি। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত আমাদের মনে করিয়ে দেয় — শুধ ুঅদৃশ্য নয়, বরং দৃষ্টিগোচর প্রভাব থেকেও রকষ্া 
পাওয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া জররুি। 

৩.২.৩ সারসংকষ্েপ ও সংযোগ 

 

সরূা আন-নাসের সারসংকষ্েপ 

সূরা আন-নাস একটি দোয়া — যা মানবজাতিকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অশভু প্রভাব থেকে সুরক্ষার 
জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা দেয়। এই সূরায় আল্লাহকে মানুষের পর্ভ ু(রব), রাজা 
(মালিক) ও উপাসয্ (ইলাহ) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে — বোঝানো হয়েছে, কেবল তিনিই শয়তানের 
কুমন্ত্রণা, ক্ষতিকর চিন্তা এবং জিন ও মানুষের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। 

এই সূরা বিশব্াসীদের শেখায়, অন্তরের গোপন ও সূকষ্্ম মন্দ প্রভাব থেকেও রক্ষার জন্য 
আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রারথ্না করতে হবে। এটি হদৃয়ে প্রবেশকারী ফিতনা ও কুমন্তর্ণা 
প্রতিরোধের জন্য একটি আত্মিক ঢাল হিসেবে কাজ করে। 
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অনয্ানয্ সরূার সাথে সমপ্রক্ের পর্তিফলন 

সূরা আন-নাস ও সূরা আল-ফালাক মিলে গঠিত হয়েছে “ম‘ুআউউইযাতাইন” — আশ্রয় প্রার্থনার দুই 
সূরা। 

• সরূা আল-ফালাক মূলত বাহ্যিক বিপদ থেকে সুরক্ষার জন্য দোয়া — যেমন সৃষ্টিজগতের 
ক্ষতি, জাদ,ু হিংসা ইত্যাদি। 

• সরূা আন-নাস এর বিপরীতে অভ্যন্তরীণ বিপদ — যেমন, শয়তানের কুমন্তর্ণা, চিন্তার 
দুর্বলতা ও অন্তরের ফিতনা — এর বিরদু্ধে সুরকষ্ার দোয়া। 

উভয় সূরার মিলিত বার্তা হলো — আল্লাহকেই একমাতর্ রক্ষাকরত্া হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, এবং 
নিরবচ্ছিন্নভাবে তারঁ আশ্রয় কামনা করা। 

 

সরূা আন-নাসের আয়াতসমহূের পারসপ্রিক সংযোগ 

সূরা আন-নাসের আয়াতগুলো একটির পর একটি ধারাবাহিকভাবে গডে় উঠেছে — আল্লাহর প্রতি 
নির্ভরতার গুরুতব্কে আরও দৃঢ়ভাবে তুলে ধরার জন্য। 

• শুরুতে আল্লাহকে মানুষের রবব্, মালিক ও ইলাহ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে — এই তিনটি 
গুণ আল্লাহর সর্বাত্মক রক্ষাকর্তা হওয়ার পরিচয় বহন করে। 

• এরপর দোয়া করা হয়েছে সেই শয়তান ও কমুন্ত্রণাকারী প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, 
যা মানুষের অন্তরে নিঃশবদ্ে ঢুকে পড়ে। 

এই কাঠামো সূচিত করে — আল্লাহই একমাত্র নিরাপতত্া ও আশ্রয়ের উৎস, যিনি মুমিনদের 
বাহ্যিক ও অভ্যনত্রীণ প্রতিটি শতর্রু বিপরীতে রকষ্া করেন। 
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৩.৩ সরূা আল-ফালাক 

৩.৩.১ সরূা আল-ফালাক পরিচিতি 

 

নাম ও অরথ্ 

“আল-ফালাক” শব্দের অর্থ হলো “ভোরের আলো” বা “প্রভাতকালীন আলো উদিত হওয়া।” “ফালাক” এমন 
একটি শব্দ যা অন্ধকার ভেদ করে উদিত আলোকে বোঝায়—এটি আশার, মুক্তির এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে 
রক্ষার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সূরাটি “ভোরের সরূা” নামেও পরিচিত, কারণ এটি একটি দোয়ার 
মাধ্যমে শুরু হয়, যেখানে রাতের অনধ্কারে লুকিয়ে থাকা অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। 

 

নাজিল হওযা়র সথ্ান ও সময ়

সূরা আল-ফালাক একটি মকক্ী সরূা — অর্থাৎ, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তখন এটি অবতীর্ণ হয়েছিল। মক্কী সূরাগুলোর সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য হলো — ঈমান মজবুত করা এবং চ্যালেঞ্জিং সময়ে আল্লাহর রক্ষাকারী সত্তার প্রতি ভরসা সৃষ্টি 
করা। 

 

নাজিলের কারণ (আসবাবনু নযুলূ) 

বর্ণিত হয়েছে যে, সরূা আল-ফালাক ও সরূা আন-নাস একসঙ্গে নাজিল হয়েছিল — যা “মআুউউযি়যাতাইন” (দুটি 
আশ্রয় প্রার্থনার সূরা) নামে পরিচিত। হাদীসসমূহে উল্লেখ আছে, এই সূরাটি তখন অবতীর্ণ হয়েছিল যখন নবী 
(সা.)-এর বিরুদ্ধে হিংস্রতা ও ক্ষতিকর শক্তি সক্রিয় ছিল। তখন আল্লাহ তাঁকে সব ধরণের অনিষ্ট থেকে 
আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেন। 

 

মলূ পর্তিপাদয্ ও পর্ধান বিষযব়সত্ ু

সূরা আল-ফালাকের মূল প্রতিপাদ্য হলো — আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ ও সুরক্ষার প্রার্থনা। মুমিনদের বলা 
হয়েছে, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য অনিষ্ট — যেমন অন্ধকারের ভয়, হিংসা, জাদু এবং সৃষ্টির ক্ষতিকর প্রভাব — 
এসব থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। 
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এই সূরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর একচ্ছত্র রক্ষাকর্তা হওয়ার বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করে — বিশেষত সেই অনিষ্ট 
থেকে যা সুক্ষ্ম, অদৃশ্য, বা হঠাৎ করে মানুষকে আঘাত করতে পারে। 

৩.৩.২ সরূা আল-ফালাকের আয়াতসমহূ 

 

আযা়ত ১: 

 "قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََقِ "
(কলু আউয ুবিরাবব্িল-ফালাক) 
“বলনু: আমি ফালাক (ভোরের আলোর) পর্ভরু নিকট আশর্য ়চাই।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• কলু ( ُْقل): “বলুন” — আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী (সা.)-কে একটি আদেশ এবং সকল মুমিনের 
জন্য অনুসরণীয় নির্দেশ। 

• আউয ু( ُأعَُوذ): “আমি আশর্য় চাই” — আল্লাহর ওপর ভরসা ও সুরকষ্ার অনুরোধ। 
• রবব্ ( ِّرَب): “প্রভু” — সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকারী ও পালনকর্তা। 
• আল-ফালাক ( َِالْفلَق): “ভোরের আলো” — যা অন্ধকার ভেদ করে আসে; আশার, মুক্তির ও 

নতুন শরুুর প্রতীক। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: “ফালাক” আল্লাহর সৃষ্টির ওপর পূর্ণ নিয়নত্্রণ এবং অনিষ্ট থেকে রকষ্া 
করার সামরথ্্যকে বোঝায়। 

• আল-করুতবুী: ভোরের আলো হচ্ছে আল্লাহর দয়া ও হিদায়াতের সূচনা — আল্লাহ আলোক 
ও অন্ধকার উভয়ের প্রভু। 

• ইবন ‘আশরু: “ভোরের আলো” নিরাপত্তা ও আশার প্রতীক; দুশ্চিন্তার সময় আল্লাহর কাছে 
আশ্রয় চাওয়ার গুরতু্ব তুলে ধরা হয়েছে। 

• আর-রাযী: ফালাক আল্লাহর সৃজনশীল শকত্ি ও নিরাপত্তা প্রদান করার কষ্মতার 
প্রতিচ্ছবি। 

• আল-আলসুী: ভোর নতুন আশার দিগন্ত উনম্োচন করে; এতে আল্লাহর সুরক্ষা প্রার্থনার 
গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 
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• আকিদা: আল্লাহ আলোর ও অনধ্কারের স্রষ্টা এবং তিনিই সকল অনিষ্ট থেকে রকষ্া 
করতে সক্ষম। 

• আধয্াতম্িকতা: ভোর নতনু দিনের প্রতীক; আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া শান্তি ও ভরসার উৎস। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত মুমিনদের শেখায় — প্রতিটি দিন যেন আল্লাহর উপর নির্ভরতার সাথে শরুু হয়। এটি ভয় 
ও দুশ্চিন্তার সময়ে আল্লাহর স্মরণে আতম্িক শানত্ি এনে দেয়। 

 

আযা়ত ২: 

 "مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ "
(মিন শাররি মা খালাক) 
“তিনি যা সষৃট্ি করেছেন, তার অনিষট্ থেকে।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• মিন শাররি ( ِّمِنْ شَر): “অশুভ থেকে” — সকল সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদধ্ে আশ্রয় প্রারথ্না। 
• মা খালাক ( خَلَقَ مَا  ): “যা তিনি সৃষ্টি করেছেন” — মানুষ, প্রাণী ও অন্যান্য সৃষ্টিকুলসহ 

সবকিছু অন্তর্ভকু্ত। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: দৃশ্যমান ও অদশৃ্য সব ধরনের ক্ষতিকর সৃষ্টির বিপরীতে সাধারণ রক্ষার 
দোয়া। 

• আল-করুতবুী: সৃষ্টি নিজেই খারাপ নয়, বরং কিছু সৃষ্টির মধ্য থেকে অনিষ্ট হতে পারে। 
• ইবন ‘আশরু: এই দোয়া যে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব — এমনকি প্রকতৃির দিক থেকেও — 

রক্ষা পাওয়ার আকুতি। 
• আর-রাযী: অনিষ্ট দুনিয়ার পরীক্ষার অংশ; রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর সহায়তা আবশ্যক। 
• আল-আলসুী: আল্লাহর রক্ষা সবধরনের কষ্তি থেকে সুরকষ্া দিতে পারে — যা ক্ষণস্থায়ী ও 

অস্থায়ী। 
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• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: আল্লাহই সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক এবং অনিষ্ট থেকে সুরকষ্ার একমাতর্ উৎস। 
• আধয্াতম্িকতা: বিশ্বাসী বুঝতে পারে, আল্লাহর সাহায্যই চূড়ানত্ আশর্য় — সৃষ্টিজগতের 

বিপদের মধ্যেও। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত মানুষকে শেখায় — দুর্যোগ, রোগ, হিংসা বা অদৃশ্য ক্ষতির মুহরূ্তে আল্লাহর উপর 
ভরসা করতে এবং তারঁ কাছে সাহায্য চাইতে। 

 

আযা়ত ৩: 

 "وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ "
(ওযা় মিন শাররি গাসিকিন ইযা ওযা়কাব) 
“রাতের অনধ্কার যখন নেমে আসে, তার অনিষট্ থেকে।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• মিন শাররি ( ِّمِنْ شَر): “অশুভ থেকে” — নিরদ্িষ্ট ক্ষতির বিরদু্ধে সুরকষ্ার দোয়া। 
• গাসিক ( ٍغَاسِق): “অন্ধকার” বা “রাতর্ি” — যা নিরাপত্তাহীনতা ও ভয়ের প্রতীক। 
• ইযা ওযা়কাব ( َإذِاَ وَقَب): “যখন নেমে আসে” — যখন রাত পূর্ণভাবে ছেয়ে যায় বা গভীর হয়। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ক্ষতি — শয়তানি প্রভাব, অপরাধ, পশুর 
আক্রমণ ইত্যাদি। 

• আল-করুতবুী: রাতের অন্ধকারে অনেকে অনিষট্মূলক কাজ করে — তাই এই সময়ে আল্লাহর 
সুরকষ্ার দোয়া জরুরি। 

• ইবন ‘আশরু: রাতের সময় মানুষের দুরব্লতা ও ভয় বেশি হয় — এই দোয়া সেই 
নিরাপতত্াহীনতার সময়ে রক্ষা পাওয়ার জনয্। 

• আর-রাযী: অদৃশ্য শক্তির কার্যকলাপ রাতের বেলায় বদৃ্ধি পায়; এই আয়াতে তার প্রতিকার 
চাওয়া হয়েছে। 
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• আল-আলসুী: সূক্ষ্ম ও লুকানো বিপদের প্রতি সজাগ থেকে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ 
নির্ভরতার গুরুতব্। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: আল্লাহর রক্ষা এমন জায়গায় প্রযোজ্য যেখানে মানষু নিজে সচরাচর অসহায় — 
যেমন গভীর রাতের ভয়। 

• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত আশব্াস দেয় যে, অন্ধকারের মধ্যেও আল্লাহর রক্ষা সবসময় 
বিদ্যমান। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত মুমিনদের শেখায় — অজানা, অদশৃ্য ও রাতের অনিষ্টকে ভয় না পেয়ে আল্লাহর প্রতি 
পূর্ণ ভরসা রাখা উচিত। 

৩.৩.৩ সারসংকষ্েপ ও সংযোগ 

 

সরূা আল-ফালাকের সারসংকষ্েপ 

সূরা আল-ফালাক একটি দোয়া — যা বিভিনন্ ধরনের অনিষ্ট থেকে সুরকষ্ার জন্য আল্লাহর নিকট 
আশ্রয় চাওয়ার আহ্বান জানায়। এর মধ্যে রয়েছে: 

• সৃষ্টির কষ্তি, 
• রাতের অনধ্কারের হুমকি, 
• জাদু-টোনা, 
• এবং হিংসুকের হিংসা। 

এই সূরাটি শিক্ষা দেয় যে, এসব অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাতর্ উপায় হলো আল্লাহর 
সাহায্য চাওয়া। মুমিন যদি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে শারীরিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকেই 
নিরাপদ থাকতে পারে। 

 

অনয্ানয্ সরূার সঙগ্ে সমপ্রক্ের পর্তিফলন 
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সূরা আল-ফালাক সূরা আন-নাস-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে গঠন করেছে “মু‘আউউযি়যাতাইন” — অর্থাৎ, 
দুইটি আশর্য় প্রারথ্নার সূরা। 

• সরূা আল-ফালাক আমাদের বাহ্যিক হুমকি — যেমন রাতের ভয়, জাদু এবং হিংসা — থেকে 
রক্ষা চাওয়ার শিক্ষা দেয়। 

• সরূা আন-নাস আলোকপাত করে অভ্যনত্রীণ ফিতনা ও শয়তানের কুমন্তর্ণার ওপর। 

এই দুটি সূরা একসাথে একটি পূর্ণাঙ্গ আতম্রক্ষার বার্তা দেয় — বাহ্যিক ও অভ্যনত্রীণ, দৃশ্যমান 
ও অদৃশ্য সব অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার দিক নির্দেশনা দেয়। এটি আল্লাহর 
উপর পূর্ণ নির্ভরতার প্রতি গুরুতব্ আরোপ করে। 

 

সরূা আল-ফালাকের আয়াতসমহূের পারসপ্রিক সংযোগ 

এই সূরার আয়াতগুলো একটির পর একটি ধারাবাহিকভাবে গড়ে উঠেছে: 

1. শুরুতে সব ধরণের অনিষ্ট থেকে সামগ্রিক আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, 
2. তারপর উল্লেখ করা হয়েছে বিশেষ কিছু হুমকি — যেমন রাতের অনধ্কার, জাদ,ু এবং হিংসা। 

এই গঠনতনত্্র নিরদ্েশ করে, আল্লাহর রকষ্া আমাদের জীবনের সব দিককে ঘিরে রয়েছে — দৃশ্যমান 
ও অদৃশ্য, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিটি বিপদের বিরদু্ধে। মুমিন আল্লাহর উপর ভরসা করে 
নিরাপতত্া লাভ করতে পারে। 

৩.৪.২ সরূা আল-ইখলাসের আয়াতসমহূ 

 

আযা়ত ১: 

 "قلُْ ھوَُ اللَّھُ أحََدٌ "
(কলু হযুা়ল্লাহ ুআহাদ) 
“বলনু: তিনি আলল্াহ, এক ও অদব্িতীয।়” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• কলু ( ُْقل): “বলুন” — আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী (সা.)-কে নির্দেশ, যা মুমিনদের প্রতি 
আহ্বানও বহন করে। 

• হযুা় ( َُھو): “তিনি” — আল্লাহর অস্তিত্ব ও উপস্থিতিকে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে। 
• আল্লাহ ( ُاللَّھ): একমাত্র সত্য উপাস্য ও সৃষট্িকর্তার নাম। 
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• আহাদ ( ٌأحََد): “অদ্বিতীয়” — সংখ্যাগত এক নয়, বরং এমন এককত্ব যা তুলনাহীন ও অনন্য। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: “আহাদ” শব্দটি আল্লাহর অনন্যত্ব ও তুলনাহীনতার বহিঃপ্রকাশ; তিনি 
একমাত্র এবং তাঁর মতো কেউ নেই। 

• আল-করুতবুী: আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীতে কেউ শরিক নয়; তিনি এককভাবে অনন্য। 
• ইবন ‘আশরু: “আহাদ” বোঝায়, আল্লাহ কেবল একমাতর্ নন, বরং কল্পনার ঊর্ধ্বে থাকা 

সত্তা। 
• আর-রাযী: তিনি ব্যাখ্যা করেন, আল্লাহর এই অননয্ গুণ মানুষকে কোনো রূপ বা ধারণা 

থেকে মুক্ত করে। 
• আল-আলসুী: “আহাদ” শবদ্টি আল্লাহর একত্ব, পবিত্রতা ও অংশীদারিত্ব থেকে মুকত্ির এক 

সুস্পষ্ট ঘোষণা। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: এই আয়াত ইসলামী তাওহিদের মূল ভিত্তি স্থাপন করে; এতে আল্লাহর সঙ্গে 
কোনো কিছু শরিক করা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। 

• আধয্াতম্িকতা: একজন মুমিন যখন বুঝে নেয় যে একমাতর্ আল্লাহই যথেষ্ট, তখন সে 
অন্যের ওপর নিরভ্রতা ছেড়ে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্বে আত্মনিয়োগ করে। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত মানুষকে শেখায় — একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে এবং দনুিয়ার কোনো শক্তির 
উপর নির্ভর না করতে। এটি একনিষঠ্ ইবাদত ও কতৃজ্ঞতা গড়ে তোলে। 

 

আযা়ত ২: 

مَدُ "  "اللَّھُ الصَّ
(আল্লাহসু-্সামাদ) 
“আল্লাহ — তিনি সরব্নিরভ্রযোগয্।” 
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• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• আল্লাহ ( ُاللَّھ): একমাত্র সত্য উপাস্য ও প্রভু। 
• আস-সামাদ ( ُمَد  সর্বনিরভ্রযোগ্য,” “স্বয়ংসম্পূর্ণ,” যার কাছে সবাই প্রয়োজনের“ :(الصَّ

সময় ফিরে যায়। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: আল্লাহ চিরস্থায়ী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ; তাঁর কোনো চাহিদা নেই, বরং সমস্ত 
সৃষ্টি তারঁ ওপর নির্ভরশীল। 

• আল-করুতবুী: “আস-সামাদ” অর্থ—তিনি এমন এক সত্তা যিনি পরিপূর্ণ গুণে গুণানব্িত এবং 
কারো উপর নিরভ্রশীল নন। 

• ইবন ‘আশরু: আল্লাহ সকল প্রয়োজনে একমাত্র উৎস; তাঁর কাছেই মানুষ আশর্য় চায়। 
• আর-রাযী: আল্লাহ পরিপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চাহিদা মুক্ত। 
• আল-আলসুী: আল্লাহর সামাদীয় গুণ তাঁর চূডা়ন্ত পূর্ণতা, নিরভ্রতাহীনতা এবং সৃষ্টি করত্ৃক 

নির্ভরযোগ্যতা প্রতিফলিত করে। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: এই আয়াত আল্লাহর নির্ভরতাহীন ও পূর্ণ সত্তাকে তুলে ধরে; সবকিছু তাঁর ওপর 
নির্ভর করে, কিন্ত ুতিনি কারো ওপর নির্ভরশীল নন। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিন বুঝতে পারে—আল্লাহ সবসময় শোনেন, এবং সব চাহিদার উত্তম 
জবাবদাতা। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত মুমিনদের শেখায় — মানুষ, ধনসম্পদ বা অন্য কোনো কিছুর ওপর নিরভ্র না করে কেবল 
আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা ও ভরসা রাখতে। 

 

আযা়ত ৩: 

" وَلَمْ یوُلَدْ  لَمْ یلَِدْ  " 
(লাম ইযা়লিদ ওযা় লাম ইউলাদ) 
“তিনি কাউকে জনম্ দেননি এবং তাকঁেও কেউ জনম্ দেযন়ি।” 
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• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• লাম ইযা়লিদ ( ْلَمْ یلَِد): “তিনি জন্ম দেননি” — আল্লাহর কোনো সন্তান নেই। 
• ওযা় লাম ইউলাদ ( َْوَلمَْ یوُلد): “তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি” — আল্লাহর কোনো সূচনা নেই; তিনি 

সৃষ্ট নন। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: আল্লাহর কোনো সন্তান, উত্তরসূরি বা পারিবারিক সম্পর্ক নেই। তিনি 
সৃষ্টির গণ্ডির বাইরে। 

• আল-করুতবুী: এই আয়াত আল্লাহকে মানবিক বৈশিষ্ট্য, বংশ বা জনম্ থেকে মুক্ত হিসেবে 
উপস্থাপন করে। 

• ইবন ‘আশরু: আল্লাহ কোনো দেহ বা পারিবারিক সত্তার অংশ নন — তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
• আর-রাযী: আল্লাহর কোনো তুলনা নেই; তিনি জন্ম ও মৃত্যু থেকে মুক্ত। 
• আল-আলসুী: আল্লাহ কোনো সৃষট্ বা পারিবারিক সত্তা নন; তিনি শাশ্বত ও অপরিবরত্নীয়। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: আল্লাহ সব ধরনের মানবিক বা পার্থিব বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত। তিনি চিরনত্ন, 
শাশ্বত এবং স্রষ্টা। 

• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত আল্লাহর পবিতর্তা ও অনন্যত্ব উপলবধ্ি করতে সহায়তা করে, 
যা ঈমানকে বিশুদ্ধ করে। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত বিশব্াসীদের হুশঁিয়ার করে — যেন তারা আল্লাহকে মানবিক ধারণায় কল্পনা না করে। বরং 
তাঁকে সর্বোচ্চ পবিত্র ও অনন্য হিসেবে চেনা উচিত। 

আযা়ত ৪: 

 "وَلَمْ یَكُنْ لَھُ كُفوًُا أحََدٌ "
(ওযা়লাম ইযা়কনু লাহ ুকফুওুযা় ঁআহাদ) 
“এবং তারঁ কোনো সমতলুয্ কেউ নেই।” 
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• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• লাম ইযা়কনু ( ُْلَمْ یَكن): “কেউ নেই” — নিশ্চিতভাবে অস্বীকার, যে আল্লাহর কোনো সমান বা 
তুল্য নেই। 

• লাহ ু( َُلھ): “তাঁর জন্য” — এখানে নিরদ্েশ আল্লাহর প্রতি। 
• কফুওুযা় ঁ(كُفوًُا): “সমতুল্য,” “সদৃশ” বা “সমপর্যায়ে কেউ”। 
• আহাদ ( ٌأحََد): “কেউ” — যেকোনো ব্যক্তি বা সত্তাকে বোঝায়, এখানে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম 

বোঝাতে ব্যবহৃত। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: আল্লাহর সত্তা, গুণ, ও কার্যকলাপে কোনো তুলনা নেই — তিনি সর্বাংশে 
অনন্য। 

• আল-করুতবুী: আল্লাহর কোনো প্রতিদব্নদ্্বী, সহযোগী বা গুণসম্মত সমতা নেই। 
• ইবন ‘আশরু: আল্লাহর অননয্ত্ব এতটাই চূড়ান্ত যে কোনো তুলনা বা সাদশৃ্যের স্থানই 

নেই। 
• আর-রাযী: আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিগত বৈশিষ্টয্ ও সম্পর্ক থেকে মুকত্। 
• আল-আলসুী: এই আয়াত আল্লাহর একত্ব ও পবিত্রতা সম্পর্কে চূড়ান্ত ঘোষণা প্রদান 

করে। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: আল্লাহ তুলনাহীন; তাঁর কোনো সমান নেই। তিনি সৃষ্টিজগতের ঊর্ধব্ে, সম্পূর্ণ 
অনন্য ও স্বতন্তর্। 

• আধয্াতম্িকতা: এই উপলব্ধি একজন মুমিনকে আল্লাহর প্রতি খাঁটি, একনিষঠ্ ও বিশদুধ্ 
ইবাদতের দিকে পরিচালিত করে। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত বিশব্াসীদের তাওহিদের ওপর অটল রাখে এবং তাদের বিশব্াসকে শিরক ও ভলু ধারনা থেকে 
রক্ষা করে। এটি শুধুমাতর্ আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা ও ভরসার গুরতু্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। 

 



40 
 

৩.৪.৩ সরূা আল-ইখলাসের সারসংকষ্েপ ও সংযোগ 

 

সরূা আল-ইখলাসের সারসংকষ্েপ 

সূরা আল-ইখলাস ইসলামী তাওহিদের একটি শক্তিশালী ঘোষণা। এই সূরাটি আল্লাহর একত্ব, 
অনন্যতা ও চিরন্তন সত্তার ঘোষণা দেয়। এতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কোনো অংশীদার, 
সন্তান বা সমতুল্য কেউ নেই। 
এই সংক্ষিপ্ত কিনত্ু গভীর সূরা সকল প্রকার শিরক ও আল্লাহর সঙ্গে অন্য কিছুকে যুক্ত করার 
প্রবণতাকে অস্বীকার করে এবং বিশদু্ধ ঈমানের ভিত্তি স্থাপন করে। 

 

অনয্ানয্ সরূার সঙগ্ে সমপ্রক্ের পর্তিফলন 

সূরা আল-ইখলাস অন্যান্য তাওহিদ-ভিত্তিক সূরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। এটি তাওহিদের 
সারসংক্ষেপ হিসেবে কাজ করে এবং প্রায়ই সরূা আল-ফালাক ও সরূা আন-নাস-এর সঙ্গে একত্রে 
পাঠ করা হয়: 

• সরূা ফালাক ও সরূা আন-নাস মুমিনদের শারীরিক ও আত্মিক অনিষ্ট থেকে রক্ষার দোয়া। 
• সরূা আল-ইখলাস আল্লাহর প্রতি বিশব্াস, শ্রদ্ধা ও একনিষ্ঠতার দৃঢ় ঘোষণা। 

এই তিনটি সূরা একত্রে পাঠ করলে একটি পূর্ণাঙ্গ রক্ষাকবচ ও তাওহিদের পুনঃনিশ্চয়তা তৈরি হয়। 

 

সরূা আল-ইখলাসের আয়াতসমহূের পারসপ্রিক সংযোগ 

এই সূরার চারটি আয়াত একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো অনুসরণ করে: 

1. প্রথম আয়াত আল্লাহর একত্বের ঘোষণা, 
2. দ্বিতীয় আয়াত আল্লাহর স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিবরণ, 
3. তৃতীয় আয়াত তারঁ জন্ম ও জন্মদানের অস্বীকৃতি, 
4. চতুর্থ আয়াত তাঁর তুলনাহীনতা এবং অনন্যত্বের চূড়ানত্ ঘোষণা। 

এই কাঠামো ইসলামী বিশ্বাসের সারকথা তলুে ধরে — বিশদুধ্ তাওহিদ, যা মুমিনের ঈমানের মূল 
ভিত্তি। 
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৩.৫ সরূা আল-মাসাদ 

৩.৫.১ সরূা আল-মাসাদের পরিচিতি 

 

নাম ও অরথ্ 

“আল-মাসাদ” শব্দের অর্থ হলো "খরজ্রু পাতার রশি" বা "বাকঁা পাকানো দডি়"। এই সূরাটি “সরূা 
আল-লাহাব” নামেও পরিচিত — যা রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাচা আব ুলাহাবের নামে নামকরণ করা হয়েছে, 
যিনি ইসলামের অন্যতম কট্টর বিরোধী ছিলেন। 

“মাসাদ” শব্দটি এই সূরার শেষ আয়াতে উল্লেখিত সেই খরজ্ুর পাতার দড়ির দিকে ইঙ্গিত করে, যা 
আবু লাহাবের স্ত্রীর গলায় পডা়নো হবে — এটি তাদের শাস্তির প্রতীক। 

 

নাজিল হওযা়র সথ্ান ও সময ়

সূরা আল-মাসাদ একটি মকক্ী সরূা — যা ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে অবতীরণ্ হয়েছিল, যখন নবী 
করিম (সা.) তারঁ নবুয়তের বারত্া প্রচার শুর ুকরেন। তখন মুসলিম সম্প্রদায় ছিল অল্পসংখ্যক, 
দুর্বল ও চাপের মুখে; পারিবারিক সদস্য এবং গোত্রপতি শ্রেণির মানুষরা যেমন আব ুলাহাব-ও ছিল 
তীব্র বিরোধিতাকারী। 

 

নাজিলের কারণ (আসবাবনু নযুলূ) 

এই সূরাটি নাজিল হয়েছিল আব ুলাহাবের পর্কাশয্ শতর্তুা এবং অশালীন আচরণের প্রতিক্রিয়ায়। 

যখন নবী মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর একত্ব ও বিচার দিবস সম্পরক্ে সতর্ক করে সবাইকে ইসলাম 
গ্রহণে আহব্ান করেন, তখন আব ুলাহাব বিদর্পূ ও গালিগালাজ করে। 
সরূা আল-মাসাদ নাজিল হয় এই প্রেক্ষাপটে — যাতে আল্লাহ তারঁ এবং তারঁ স্তর্ীর জনয্ নিরধ্ারিত 
শাস্তি ঘোষণা করেন, কারণ তারা সক্রিয়ভাবে নবী (সা.)-এর বার্তা প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল। 

 

মলূ পর্তিপাদয্ ও পর্ধান বিষযব়সত্ ু
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• সূরা আল-মাসাদ আলোকপাত করে এই সতয্ের ওপর যে, সমপ্দ ও দনুিযা়র শকত্ি অননত্ নয,় 
এবং যদি তা সতয্ ও আলল্াহর পথে পর্তিবনধ্কতা সষৃট্ি করে, তাহলে তা মানুষের ধ্বংস 
ডেকে আনে। 

• এই সূরার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, রাসলূ (সা.)-এর আতম্ীযত়া কোনো বয্কত্িকে রকষ্া 
করতে পারে না যদি সে আল্লাহর বার্তার বিরোধিতা করে। 

• সূরাটি এই মূলনীতিকে জোর দিয়ে তুলে ধরে যে, মানষুের পরিতর্াণ নিরভ্র করে তার কাজ ও 
নিযত়ের উপর, না যে তার সামাজিক অবস্থান, সম্পদ, বা বংশগত পরিচয় কত উচ্চতর। 

৩.৫.২ সরূা আল-মাসাদের আয়াতসমহূ 

 

আযা়ত ১: 

" أبَِي لھََبٍ وَتبََّ تبََّتْ یَدَا  " 
(তাবব্াত ইযা়দা আবি লাহাবিও ঁওযা়তাবব্) 
“ধব্ংস হোক আব ুলাহাবের দইু হাত, এবং সে নিজেও ধব্ংস হোক।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• তাবব্াত ( ْتبََّت): “ধ্বংস হোক” — সম্পূর্ণ পতন বা বিলুপ্তি বোঝায়। 
• ইযা়দা (یَدَا): “দুই হাত” — তার কাজ, শক্তি বা প্রভাবের প্রতীক। 
• আবি লাহাব ( ٍأبَِي لھََب): “আবু লাহাব” — নবী মুহাম্মদের (সা.) চাচা, যার নামের অর্থ “আগুনের 

জনক”; তাঁর আগ্রাসী ও শতর্ুতাপূর্ণ চরিত্রের প্রতিফলন। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: “তার হাত ধব্ংস হোক” মানে, তার যাবতীয় প্রচেষট্া ও ইসলামবিরোধী কাজ 
ব্যর্থ হবে। 

• আল-করুতবুী: এই আয়াত তারঁ কর্ম ও পরিণতির প্রতি অভিশাপ ও শাস্তির ঘোষণা। 
• ইবন ‘আশরু: এটি আবু লাহাবের কতৃকর্মের পাশাপাশি তার প্রতিপত্তির ব্যর্থতা তুলে ধরে। 
• আর-রাযী: “হাত ধব্ংস হওয়া” মানে তার সকল পরিকল্পনা, সম্পদ ও শক্তি নিষ্ফল হবে। 
• আল-আলসুী: এটি স্পষ্ট করে দেয় — আল্লাহর বিরদু্ধে শতর্ুতা চালিয়ে যাওয়া বৃথা এবং 

ধ্বংস অনিবার্য। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 
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• আকিদা: আল্লাহর বারত্ার বিরোধিতা, যত শক্তিশালীই হোক না কেন, ধ্বংস ডেকে আনে। 
সত্যের বিরদু্ধে অবস্থান গ্রহণের পরিণতি ভয়াবহ। 

• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় — প্রকৃত সাফল্য আনত্রিকতা ও 
সৎ কর্মে নিহিত, শক্তি বা সম্পদে নয়। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত সতর্ক করে দেয় যেন কেউ ক্ষমতা, সম্পদ বা প্রভাব ব্যবহার করে আল্লাহর সত্য 
বার্তার বিরোধিতা না করে। এটি সতয্ ও নয্ায়ের পথে থেকে কাজ করার অনুপ্রেরণা দেয়। 

 

আযা়ত ২: 

 "مَا أغَْنىَٰ عَنْھُ مَالھُُ وَمَا كَسَبَ "
(মা আগনাআ আনহ ুমালহু ুওযা় মা কাসাব) 
“তার সমপ্দ এবং যা সে উপারজ্ন করেছে, তা কিছইু তার কোনো কাজে আসেনি।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• মা আগনা ( َٰمَا أغَْنى): “সাহায্য করেনি” — কোনো উপকারে আসেনি। 
• মালহু ু( ُُمَالھ): “তার সম্পদ” — আবু লাহাবের বিপুল ধন-সম্পদ। 
• ওযা় মা কাসাব ( َوَمَا كَسَب): “এবং যা সে উপারজ্ন করেছে” — তার প্রভাব, মর্যাদা ও করম্। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: তার ধন-সম্পদ, যা সে গরব্ করে বেডা়তো, তা শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা করতে 
পারেনি। 

• আল-করুতবুী: পার্থিব সম্পদ চূডা়ন্ত পরিণতি নির্ধারণ করে না। 
• ইবন ‘আশরু: এই আয়াত সতরক্বার্তা যে, দনুিয়ার প্রতিপত্তি ও অরজ্ন আল্লাহর শাস্তি 

থেকে রক্ষা করতে পারে না। 
• আর-রাযী: সম্পদ যদি আল্লাহর পথে ব্যয় না হয়, তবে তা মূল্যহীন। 
• আল-আলসুী: সম্পদ ও কৃতিত্ব যদি ঈমান ও সৎকর্মবিহীন হয়, তবে তা আত্মার মুক্তির 

জন্য কোনো মূল্য রাখে না। 
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• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: ইসলাম শিক্ষা দেয় — নাজাত নিরভ্র করে ঈমান ও সৎকর্মের ওপর, ধন বা 
ক্ষমতার ওপর নয়। 

• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত মুমিনদের আল্লাহর ওপর ভরসা এবং ভালো কাজে সম্পদ 
ব্যবহার করার উৎসাহ দেয়। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত মুসলমানদের উৎসাহিত করে — সম্পদকে আল্লাহর পথে ব্যবহার করতে, আর কেবল 
দুনিয়ার সফলতা অর্জনে না ব্যয় করতে। 

 

আযা়ত ৩: 

 "سَیصَْلىَٰ ناَرًا ذَاتَ لھََبٍ "
(সাযা়সলা নারান যা-তা লাহাব) 
“সে শিগগিরই পর্বেশ করবে জব্লনত্ অগন্িতে।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• সাযা়সলা ( َٰسَیصَْلى): “প্রবেশ করবে” বা “পুড়বে” — নিশ্চিত ভবিষ্যৎ শাস্তির নির্দেশ। 
• নারান (ناَرًا): “আগুন” — জাহানন্ামের আগুন বোঝানো হয়েছে। 
• যা-তা লাহাব ( ٍذاَتَ لھََب): “প্রজ্বলিত শিখা বিশিষ্ট” — প্রচণড্ জব্ালা ও ভয়াবহ আগুন। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: এই আগুন আবু লাহাবের জন্য নির্ধারিত এক কঠোর ও স্থায়ী শাস্তি। 
• আল-করুতবুী: “লাহাব” শবদ্ তার নামের সাথে মিল রেখেছে — প্রতীকী ও ব্যক্তিগত বারত্া 

বহন করে। 
• ইবন ‘আশরু: এটি অন্যদের জন্য সতরক্বারত্া, যারা আল্লাহর বারত্ার বিরোধিতা করে। 
• আর-রাযী: এই আগুন আবু লাহাবের পাপের পরিমাণ ও প্রকতৃির প্রতিচ্ছবি। 
• আল-আলসুী: আল্লাহর ইনসাফ কেমন পরিপূর্ণ — এই আয়াত তার একটি জীবন্ত উদাহরণ। 
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• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: আল্লাহর বিচার অটল; যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য কঠিন প্রতিফল 
রয়েছে। 

• আধয্াতম্িকতা: আখিরাতের শাস্তির বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে দেয় — ঈমান ও সততার পথ 
ছাড়া মুক্তি নেই। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত মুমিনদের সতর্ক করে — যেন তারা আল্লাহর বিরুদধ্াচরণ না করে এবং সবসময় সত্যের 
পথে থাকে। 

আযা়ত ৪: 

الَةَ الْحَطَبِ "  "وَامْرَأتَھُُ حَمَّ
(ওযা়মরআতহু ুহামম্ালাতাল-হাতাব) 
“আর তার সত্র্ী — সে আগনুের ইনধ্ন বহনকারী।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ওযা়মরআতহু ু( ُُوَامْرَأتَھ): “তার স্ত্রী” — আব ুলাহাবের স্তর্ী; ইসলাম ও নবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে 
তীব্র শতর্ুতা পোষণ করত। 

• হামম্ালাতাল-হাতাব ( ِالَةَ الْحَطَب  আগুনের কাঠ বহনকারী” — এখানে রূপক অরথ্ে ব্যবহৃত“ :(حَمَّ
হয়েছে, যা তার অপপ্রচার, চক্রানত্ ও শত্রতুামূলক কর্মকাণড্কে বোঝায়। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: তার আগুন বহনের প্রতীকী অর্থ — সে ইসলামের বিরুদধ্ে শত্রুতা ছড়াতো ও 
নবী (সা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ জাগাতো। 

• আল-করুতবুী: এই বাক্যাংশটি তার অপবাদ ও ইসলামকে কষ্তিগ্রস্ত করার প্রচেষ্টাকে 
নিরদ্েশ করে। 

• ইবন ‘আশরু: এটি তার স্বামীর শতর্ুতায় সহায়তার ইঙ্গিত বহন করে; সে নিজেও অপরাধে 
অংশীদার। 

• আর-রাযী: “অগ্নিকাঠ বহনকারী” তার কুদৃষট্ ও কুপরিকল্পনার প্রতীক। 
• আল-আলসুী: এই কাঠ আগুনের ইনধ্ন — তার কু-কর্ম ও বিদ্বেষের প্রতিকী ফল। 
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• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: এই আয়াত শিক্ষা দেয় — সামাজিক মর্যাদা বা আত্মীয়তা কাউকে জবাবদিহিতা 
থেকে রক্ষা করতে পারে না। 

• আধয্াতম্িকতা: এটি গীবত, অপবাদ ও দুশ্চিন্তামূলক কাজ থেকে বিরত থাকার সতর্কতা দেয়। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয় — কেবল অন্যায় কর্মকাণ্ড নয়, সেইসব কর্মকাণ্ডে সহায়তা 
করাও শাস্তিযোগ্য। সমাজে অপবাদ ছড়ানো, বিদব্েষ সৃষ্টি করা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। 

 

আযা়ত ৫: 

سَدٍ " ن مَّ  "فِي جِیدِھَا حَبْلٌ مِّ
(ফী জীদিহা হাবলমু ্মিন মাসাদ) 
“তার গলায ়একটি পাকানো খরজ্রু পাতার রশি থাকবে।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ফী জীদিহা (فيِ جِیدِھَا): “তার গলায়” — গলায় রশি পরানো হবে; এটি অপমান ও শাস্তির চিহ্ন। 
• হাবলমু ্মিন মাসাদ ( ٍسَد ن مَّ  ;পাকানো খর্জুর পাতার রশি” — শাস্তির রূপক প্রতীক“ :(حَبْلٌ مِّ

কঠিনতা ও অপমানের নিরদ্েশনা বহন করে। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: এই রশি তার কু-কর্ম ও বিদ্বেষমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতীকী ফল — জাহান্নামে 
তার শাস্তির চিহ্ন। 

• আল-করুতবুী: এটি তার দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের শারীরিক ও আত্মিক পরিণতির চিতর্ তুলে ধরে। 
• ইবন ‘আশরু: এই রশি তার সচেতনভাবে করা মন্দ কাজের সঙ্গে প্রত্যকষ্ সম্পর্কযুক্ত। 
• আর-রাযী: রশির শাস্তি নিরদ্েশ করে যে, প্রতিটি পাপের একটি ন্যায়সঙ্গত পরিণাম রয়েছে। 
• আল-আলসুী: এই রশি রূপকভাবে তার কাজ ও ফলাফলকে একত্রে যুক্ত করে। 
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• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: আল্লাহর বিচার অবশ্যম্ভাবী — কেউ আল্লাহর দব্ীনকে অপমান করলে তা থেকে 
বাঁচার উপায় নেই। 

• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত আমাদেরকে অনত্র ও মুখের সব খারাপ কাজ থেকে সতরক্ করে 
— যেন আমরা কাউকে কষ্ট না দিই। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত মনে করিয়ে দেয় — গীবত, অপবাদ, ও শতর্ুতামূলক কাজের ফল ভয়াবহ। বিশব্াসীকে উচিত 
মানুষের ক্ষতি না করে, ন্যায় ও সততার পথে চলা। 

৩.৫.৩ সরূা আল-মাসাদের সারসংকষ্েপ ও সংযোগ 

 

সরূার সারসংকষ্েপ 

সরূা আল-মাসাদ আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর বিরদু্ধে আল্লাহর ঘোষণা — যারা নবী মুহাম্মদ (সা.)-
এর প্রতি চরম শতর্ুতা প্রদর্শন করেছিল। 

এই সূরা স্পষ্ট করে দেয়, সমপ্দ, কষ্মতা ও সামাজিক মরয্াদা কোনো কাজে আসে না যদি তা 
আল্লাহর দীন ও সত্যের বিরুদধ্ে ব্যবহার করা হয়। 

এটি সতর্কবারত্া — যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যদের বিভ্রানত্ করে তাদের জন্য 
পরিণতি অত্যন্ত কঠিন। 

 

অনয্ানয্ সরূার সঙগ্ে সমপ্রক্ের পর্তিফলন 

সরূা আল-মাসাদ-এর বার্তা অন্য সূরাগুলোর দয়া ও হিদায়াতের আলোচনার বিপরীতে এক কঠিন 
বাস্তবতা তুলে ধরে। 

এটি আল্লাহর দীন ও নবীর (সা.) প্রতি শতর্ুতার পরিণতি সম্পর্কে কঠিন সতরক্বার্তা দেয়। 

বিষয়বস্ততুে এটি সরূা আল-ফালাক ও সরূা আল-ইখলাস-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত — যেগুলো শযত়ানি 
ফিতনা থেকে সরুকষ্া এবং আনত্রিক ঈমান বজায় রাখার গুরুত্ব বোঝায়। 
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আল-মাসাদ সেই বিপদগামীদের শাস্তির উদাহরণ — যারা অহংকার, বিদ্বেষ এবং গরব্ের মাধ্যমে 
সত্যের বিরদু্ধে অবস্থান নিয়েছিল। 

 

সরূার আয়াতসমহূের পারসপ্রিক সংযোগ 

এই সূরার আয়াতগুলো একটি ধারাবাহিক কাঠামো অনুসরণ করে: 

1. প্রথমে আব ুলাহাবের ধব্ংস ও বয্রথ্তা ঘোষণা, 
2. এরপর তার সমপ্দের অসারতা, 
3. তারপর তার জাহানন্ামে শাসত্ির দশৃয্, 
4. পরে তার সত্র্ীর শতর্তুা ও অপবাদ ছড়ানো, 
5. সর্বশেষে তার শাসত্ির পর্তীকী রশি উল্লেখ করা হয়েছে। 

এই গঠনতনত্্রের মাধ্যমে এই শিক্ষা জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে — আলল্াহর বিচার 
অনিবারয্, আর কারো কষ্মতা বা পর্ভাব সেই বিচারের মখুোমখুি হতে পারে না। 
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৩.৬ সরূা আন-নাসর 

৩.৬.১ সরূা আন-নাসরের পরিচিতি 

 

নাম ও অরথ্ 

“আন-নাসর” শব্দের অর্থ হলো "সাহাযয্" বা "বিজয"়। 
এই সূরাটি “সরূা আল-ফাতহ” নামেও পরিচিত, কারণ এটি আল্লাহর সাহায্য ও ইসলামের বিজয়ের 
ঘোষণা প্রদান করে। 

সরূা আন-নাসর ইসলামী দাওয়াত ও নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মিশনের সফলতা ও পরিপূর্ণতা উদযাপন 
করে। 

 

নাজিল হওযা়র সথ্ান ও সময ়

এই সূরাটি মাদানী সরূা, অর্থাৎ মদিনায় অবস্থানকালে নাজিল হয়েছে। 

এটি নবী (সা.)-এর ইনত্িকালের খুব কাছাকাছি সময়ে নাজিল হয়েছিল এবং অনেক আলেম একে শেষ 
সমপ্রূণ্ নাজিল হওযা় সরূা হিসেবে চিহন্িত করেন। 

সূরাটি নবী (সা.)-এর মিশনের সমাপ্তি এবং ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের ঘোষণা বহন করে। 

 

নাজিলের কারণ (আসবাবনু নযুলূ) 

সরূা আন-নাসর অবতীর্ণ হয় মকক্া বিজযে়র পরে — যা ইসলামের শক্তিশালী প্রতিষঠ্ার ঘোষণা 
দেয়। 

এই সময়ে, ইসলাম আর শুধ ুমুষ্টিমেয় অনুসারীদের ধর্ম ছিল না — বরং মানষু দলে দলে ইসলামে 
পর্বেশ করতে শরু ুকরে এবং মক্কার শত্রুতাও প্রায় শেষ হয়ে যায়। 

এই সূরার মাধ্যমে জানানো হয় যে, ইসলামের মিশন সফল হযে়ছে এবং আল্লাহর সাহায্যে বিজয় 
অর্জিত হয়েছে। 

 

মলূ পর্তিপাদয্ ও পর্ধান বিষযব়সত্ ু
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• ইসলামের চড়ূানত্ বিজয ়এবং আল্লাহর সাহায্যের ঘোষণাই এই সূরার মূল বার্তা। 
• এতে নবী (সা.)-কে এবং মুসলিমদের বলা হয়েছে, এই সফলতার পর আল্লাহর পর্শংসা করনু 

এবং তারঁ কাছে কষ্মা পর্ারথ্না করনু। 
• এটি শিক্ষা দেয়, সফলতার পর বিনয,় কতৃজঞ্তা এবং আতম্সমালোচনা অপরিহারয্। 
• এই সূরাটি নবী (সা.)-এর মিশনের সমাপ্তির ঘনিষঠ্ ঘোষণা হওয়ায়, এতে একটি বিদাযম়লূক 

বারত্া-ও নিহিত রয়েছে। 

৩.৬.২ সরূা আন-নাসরের আয়াতসমহূ 

 

আযা়ত ১: 

 "إِذَا جَاءَ نصَْرُ اللَّھِ وَالْفتَحُْ "
(ইযা জা’আ নাসরলুল্াহি ওযা়ল-ফাতহ) 
“যখন আলল্াহর সাহাযয্ ও বিজয ়আসবে।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ইযা (َإِذا): “যখন” — একটি সময়সূচক শব্দ, যা অদূর ভবিষ্যতে ঘটনার নিশ্চিততা প্রকাশ করে। 
• জা’আ ( َجَاء): “আসবে” — ঘটনার নিশ্চিত আগমনকে বোঝায়। 
• নাসরলুল্াহি ( ِنصَْرُ اللَّھ): “আল্লাহর সাহায্য” — নবী (সা.) ও মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে 

প্রদত্ত বিজয় ও সহায়তা। 
• আল-ফাতহ ( ُْالْفتَح): “বিজয়” — প্রধানত মকক্া বিজয ়বোঝানো হয়েছে; বিস্তৃত অর্থে ইসলাম ধর্মের 

প্রতিষ্ঠা ও জয়। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: এই আয়াতের সাহায্য ও বিজয় দ্বারা বোঝানো হয়েছে মকক্া বিজয ়এবং ইসলামের 
চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা। 

• আল-করুতবুী: এই বিজয় নবী (সা.)-এর ধৈর্য, কষ্ট ও প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আল্লাহর পক্ষ থেকে 
পুরস্কার। 

• ইবন ‘আশরু: আল্লাহর সাহায্য এসেছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে; এ আয়াত মনে করিয়ে দেয়, চূড়ান্ত 
সাহায্য একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। 

• আর-রাযী: বিজয় একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার ফসল; মানবিক প্রচেষ্টার চেয়েও আল্লাহর সহায়তা 
অধিক গুরুত্বপূর্ণ। 

• আল-আলসুী: এটি শুধু একটি পার্থিব বিজয় নয়, বরং ইসলামের সত্যতার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির 
প্রমাণ। 
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• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: সত্যিকার বিজয় একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়; মানব প্রচেষ্টা 
একমাত্র মাধ্যম মাত্র। 

• আধয্াতম্িকতা: বিজয়ের সময় আল্লাহর অনুগ্রহের স্মরণ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জরুরি। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত আমাদের শেখায় — প্রতিটি সফলতার পেছনে আল্লাহর করুণা আছে। তাই অহংকার নয়, বরং বিনয় 
ও কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত। 

 

আযা়ত ২: 

 "وَرَأیَْتَ النَّاسَ یدَْخُلوُنَ فِي دِینِ اللَّھِ أفَْوَاجًا"
(ওয়া রাআইতান-্নাসা ইয়াদখুলনূাফী দব্ীনিলল্াহি আফওয়াজা) 
“তুমি দেখবে মানষু দলবদধ্ভাবে আলল্াহর দীন গর্হণ করছে।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• রাআইতা ( َرَأیَْت): “তুমি দেখবে” — নবী (সা.)-কে উদ্দেশ করে বলা; দৃশ্যমান বাস্তবতার ইঙ্গিত। 
• আন-নাস ( َالنَّاس): “মানুষ” — যারা আগে ইসলাম থেকে দূরে ছিল, এখন তারা দলে দলে দ্বীন গ্রহণ 

করছে। 
• ইয়াদখলুনূ ( َیدَْخُلوُن): “প্রবেশ করছে” — অর্থাৎ ইসলাম কবুল করছে। 
• আফওযা়জা (أفَْوَاجًا): “দলবদ্ধভাবে” — একা নয়, বরং গ্রুপ বা গোত্রভিত্তিক ইসলামে প্রবেশ। 

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: মক্কা বিজয়ের পরে মানুষ ইসলামে দলে দলে প্রবেশ করতে থাকে — এই আয়াত তার 
প্রতিচ্ছবি। 

• আল-করুতবুী: এটা আল্লাহর আশীর্বাদ — নবী (সা.)-এর দাওয়াতের সফলতা এবং ইসলামের 
গৌরবময় প্রতিষ্ঠা। 

• ইবন ‘আশরু: আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলাম বিজয়ী হবে — এ আয়াত তার পূর্ণতা। 
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• আর-রাযী: বিজয়ের মূল কারণ সামরিক শক্তি নয়, বরং আল্লাহর হিদায়াত — যা হৃদয়কে পরিবর্তন 
করে। 

• আল-আলসুী: মানুষ ইসলামের সত্যতা, সরলতা এবং ঐশী বার্তার কারণেই ইসলামে প্রবেশ করে; 
আল্লাহ তাদের অন্তর খুলে দেন। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: প্রকৃত বিজয় হলো — যখন মানুষ হৃদয় থেকে সত্য গ্রহণ করে। এটি শুধু ভৌত জয় নয়, বরং 
আধ্যাত্মিক বিজয়। 

• আধয্াতম্িকতা: ধৈর্য ও আস্থা নিয়ে কাজ করলে আল্লাহ ফল দেন; তার পরিকল্পনা ধীরে হলেও অচল 
নয়। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয় — সাফল্য তাড়াতাডি় না এলেও ধৈর্য ও সততার মাধ্যমে ফল আসবেই। 
আল্লাহর প্রতি আস্থা ও কৃতজ্ঞতা থাকা জরুরি। 

আযা়ত ৩: 

اباً"  "فسََبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفِرْهُ إِنَّھُ كَانَ توََّ
(ফাসাবব্িহ ্বিহামদি রাবব্িকা ওয়াসত্াগ্ফিরহ,ু ইনন্াহ ুকানা তাওয়াবা) 
“তাহলে তমুি তোমার পর্তিপালকের পর্শংসাসহ পবিতর্তা ঘোষণা করো এবং তারঁ কাছে কষ্মা পর্ারথ্না 
করো। নিশচ্যই় তিনি তওবা গর্হণকারী।” 

 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ফাসাবব্িহ ( ْفسََبِّح): “তাহলে পবিত্রতা ঘোষণা করো” — আল্লাহর মহত্ব ও গুণগান করা। 
• বিহামদি রাবব্িকা ( َِّبِحَمْدِ رَبك): “তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ” — কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর মর্যাদা 

স্বীকৃতির সঙ্গে। 
• ওয়াসত্াগ্ফিরহ ু( ُوَاسْتغَْفِرْه): “তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো” — বিনয় ও আত্ম-সমালোচনার চর্চা। 
• তাওয়াবা (ًابا  অনবরত তওবা গ্রহণকারী” — আল্লাহর একটি গুণ, যা তাঁর সীমাহীন দয়ার প্রতীক।“ :(توََّ

 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 
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• ইবন কাসীর: বিজয়ের পরে নবী (সা.)-কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে — গর্ব নয়, বরং কৃতজ্ঞতা ও ক্ষমা 
চাওয়া জরুরি। 

• আল-করুতবুী: সাফল্যের মুহূর্তেও আল্লাহর স্মরণ ও আত্মবিবেচনা জরুরি; এটি একটি চিরন্তন পাঠ। 
• ইবন ‘আশরু: প্রশংসা ও ক্ষমা প্রার্থনার এই নির্দেশ আমাদের মনে করিয়ে দেয় — সফলতাও 

আত্মিক শুদ্ধতার জন্য এক উপলক্ষ। 
• আর-রাযী: সাফল্যের গৌরবে আত্মতুষ্ট না হয়ে, আল্লাহর দয়ার কাছে ফিরে আসাটাই সত্যিকারের 

ঈমানদারির পরিচয়। 
• আল-আলসুী: সাফল্যের পর তওবা চাওয়া হলো আত্ম-শুদ্ধির চূড়ান্ত রূপ — কারণ আমরা সবসময়ই 

আল্লাহর দয়ার মুখাপেক্ষী। 

 

• আকিদাগত ও আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• আকিদা: আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা ও ক্ষমা চাওয়া — এটি সব স্তরের মানুষের জন্য প্রযোজ্য, 
এমনকি নবী (সা.)-এর জন্যও। 

• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত মুমিনদের মনে বিনয় ও কৃতজ্ঞতার বীজ বপন করে — সাফল্যের মধ্যেও 
আত্মসমালোচনা থাকা আবশ্যক। 

 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত আমাদের শেখায় — সাফল্য, পদোন্নতি, বা বিজয় পাওয়ার পর অহংকারে না ভেসে, আল্লাহর 
প্রশংসা ও ক্ষমা প্রার্থনায় ব্যস্ত থাকা উচিত। এটি আত্মা পরিশুদ্ধ ও আল্লাহর দয়ার অধিকারী করে 
তোলে। 

 

৩.৬.৩ সরূা আন-নাসরের সারসংকষ্েপ ও সংযোগ 

 

সরূার সারসংকষ্েপ 

সরূা আন-নাসর নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দাওয়াতের সফলতা ও ইসলামের বিজয়ের ঘোষণা দেয়। 

এই সূরার মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ইসলামের বিজয় আলল্াহর সাহাযয্েই সমভ্ব হযে়ছে — কেবল মানবিক 
প্রচেষ্টায় নয়। 

এটি মুমিনদের শিক্ষা দেয় যে, সাফল্যের মুহূর্তেও বিনয়, কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর কাছে তওবা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। 
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এই সরূাটি নবী (সা.)-এর মিশনের পরিপরূণ্তা এবং তারঁ ইহলোক তয্াগের পরূব্াভাস হিসেবেও অনেক আলেম 
ব্যাখ্যা করেছেন। 

 

অনয্ানয্ সরূার সঙগ্ে সমপ্রক্ের পর্তিফলন 

সরূা আন-নাসর এর বার্তা সরূা আল-ফাতহ-এর সঙ্গে মিল আছে — উভয়েই আলল্াহর সাহাযয্ ও বিজযে়র কথা 
বলে। 

এছাড়া, এই সূরাটি আমাদের শিক্ষা দেয় আলল্াহর পর্তি আসথ্া ও ধৈরয্ বজায় রাখলে, শেষ পর্যন্ত তিনি 
সফলতা দান করেন — যেমনটি সরূা আল-ইখলাস, আল-ফালাক ও আন-নাস-এ বিশ্বাস ও সুরক্ষার শিক্ষা দেয়া 
হয়েছে। 

 

সরূার আয়াতসমহূের পারসপ্রিক সংযোগ 

এই সূরার তিনটি আয়াত একটি সুসংগঠিত ধাপে গঠিত: 

1. প্রথম আয়াতে আল্লাহর সাহাযয্ ও বিজযে়র ঘোষণা, 
2. দ্বিতীয় আয়াতে মানষুের দলবদধ্ভাবে ইসলাম গর্হণের দশৃয্, 
3. তৃতীয় আয়াতে আলল্াহর পর্শংসা ও তওবা করার নিরদ্েশ। 

এই কাঠামো স্পষ্ট করে যে, বিজযে়র আসল মালিক আলল্াহ, এবং সত্যিকারের সফলতা কেবল তাঁকেই 
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করার মাধ্যমে আসে। 
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৩.৭ সরূা আল-কাফিরনূ 

৩.৭.১ সরূা আল-কাফিরনূের পরিচিতি 

নাম ও অরথ্ 
সূরাটির নাম আল-কাফিরনূ, যার অর্থ "অবিশ্বাসীরা"। এই সূরাটি ইসলাম ও আল্লাহর একত্ব 
অস্বীকারকারীদের—কাফিরদের—উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি একটি স্পষ্ট ঘোষণাপত্র, যা 
বিশ্বাসীদের ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্বাস ও উপাসনার ব্যবধান সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। 

আবসথ্ানে ও অবতীরণ্ হওয়ার সমযক়াল 
সূরা আল-কাফিরূন একটি মাক্কী সূরা, যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সময়ে, 
কুরাইশ নেতারা মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি বিভিন্ন রকমের 
আপোষমূলক প্রস্তাব দিতে শুরু করেন, যাতে দব্ীনের মূল বার্তাকে দুরব্ল করা যায়। এই সূরাটি ঐসব 
প্রস্তাবের জবাবে নাযিল হয়, যাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মুশরিকদের মূর্তিপূজার সঙ্গে 
কোনো আপোষ গ্রহণযোগ্য নয়—even শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিনিময়েও নয়। 

নাজিল হওযা়র কারণ (আসবাব আন-নযুলূ) 
এই সূরাটি তখন নাজিল হয়, যখন কুরাইশ নেতারা প্রস্তাব দেন যে, মহানবী (সা.) মাঝে মাঝে তাদের 
দেবতাদেরও উপাসনা করুন, বিনিময়ে তারা ইসলামকে গ্রহণ করবে। এ প্রস্তাবের কঠোর 
প্রত্যাখ্যান হিসেবে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়, যা স্পষ্টভাবে মুসলমানদের ও কাফিরদের বিশব্াসের 
মধ্যে সীমারেখা টেনে দেয়। 

মূল বিষয ়ও বারত্া 
সূরা আল-কাফিরূন একটি জোরালো ঘোষণা—আল্লাহর প্রতি খাঁটি ও একনিষঠ্ উপাসনার। এতে 
বলা হয়েছে, মুসলিমরা তাদের ঈমানে কোনো আপোষ করতে রাজি নয় এবং বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের 
মধ্যে পারস্পরিক উপাসনার কোনো সুযোগ নেই। এই সূরাটি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, ইসলাম একটি 
একনিষঠ্ ধর্ম—আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু উপাসনার কোনো স্থান এতে নেই। 

৩.৭.২ সরূা আল-কাফিরনূের আয়াতসমহূ 

 

আয়াত ১: 

 "قلُْ یاَ أیَُّھَا الْكَافِرُونَ "
(কলু্ ইযা় আয়য্হুাল কাফিরনূ) 
“বলনু: হে কাফিরগণ!” 

শবদ্ বিশ্লেষণ: 
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• Qul ( ُْقل): “বলুন”—এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি 
নির্দেশ, যাতে তিনি স্পষ্টভাবে মুশরিকদের প্রতি বিশ্বাসীদের অবস্থান ব্যক্ত করেন। 

• Ya ayyuhā (یاَ أیَُّھَا): “হে”—শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য একটি গম্ভীর ও গুরুত্ববহ 
সম্বোধন। 

• Al-Kaafiroon ( َالْكَافِرُون): “অবিশ্বাসীরা”—এখানে তা মক্কার কুরাইশ মুশরিকদের প্রতি ইঙ্গিত করে, 
যারা আল্লাহর একত্ব অস্বীকার করত। 

তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবনে কাসীর: এই আয়াত কুরাইশদের পক্ষ থেকে উপাসনায় আপোষমূলক প্রস্তাবের সরাসরি ও দৃঢ় 
প্রত্যাখ্যান। 

• আল-করুতবুি: এটি মুসলমান ও কাফিরদের বিশ্বাসগত পার্থক্যকে চিহ্নিত করে, যেখানে আপোষের 
কোনো স্থান নেই। 

• ইবনে আশরূ: এই আয়াত মুসলিমদের স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের ঈমানকে 
অবিশ্বাসীদের থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে। 

• আর-রাজি: এই বাক্যটি আল্লাহর একত্ববাদে অটল থাকার প্রতীক এবং আল্লাহর সঙ্গে শরিক 
করার বিরুদ্ধে সতর্কতা। 

• আল-আলসুি: “হে কাফিরগণ” সম্বোধনটি দুই দলের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন তৈরি করে, একটি নির্ধারিত 
সীমারেখা টেনে দেয়। 

আকীদাগত ও আতম্িক দষৃট্িভঙ্গি: 

• আকীদা: এই আয়াত আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ঈমানের গুরুত্ব তুলে ধরে এবং মুশরিক বিশ্বাসের সঙ্গে 
ইসলামিক অনুশীলনের মিশ্রণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে। 

• আতম্িকতা: বিশ্বাসীদের আল্লাহর প্রতি খাঁটি আনুগত্য বজায় রাখার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, 
কোনো আপোষ ছাড়াই। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত মুসলমানদের বিশ্বাসে অটল থাকতে উৎসাহিত করে এবং ইসলামি মূল্যবোধ লঙ্ঘনকারী 
চাপ বা প্রলোভন থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। 

 

আয়াত ২: 

 "لاَ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ "
(লা আ’বদুু মা তা’বদুনূ) 
“আমি উপাসনা করি না তাদের, যাদের তোমরা উপাসনা কর।” 

শবদ্ বিশ্লেষণ: 
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• Lā a‘budu ( ُُلاَ أعَْبد): “আমি উপাসনা করি না”—এখানে জোরালোভাবে অস্বীকার করা হয়েছে যে, তিনি 
(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করবেন। 

• Mā ta‘budūn ( َمَا تعَْبدُُون): “তোমরা যাদের উপাসনা কর”—কুরাইশদের মূর্তি ও মিথ্যা উপাস্যদের 
বোঝানো হয়েছে। 

তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবনে কাসীর: এটি স্পষ্ট ও চূড়ান্ত অস্বীকৃতি—আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু উপাসনার প্রস্তাবকেই 
সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। 

• আল-করুতবুি: এটি নবী (সা.)-এর একত্ববাদের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার প্রমাণ। 
• ইবনে আশরূ: ইসলামের একত্ববাদের প্রতি স্পষ্ট ঘোষণা এবং মুশরিকতার সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান। 
• আর-রাজি: এই আয়াত ইসলামের সঙ্গে কুরাইশদের মূর্তিপূজার মৌলিক অসামঞ্জস্য তুলে ধরে। 
• আল-আলসুি: এই আয়াত মুসলমানদের অবিশ্বাসীদের ধর্মীয় অনশুীলন থেকে আলাদা করে দেয়। 

আকীদাগত ও আতম্িক দষৃট্িভঙ্গি: 

• আকীদা: এই আয়াত ইসলামি ইবাদতের বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা জোরালোভাবে 
তুলে ধরে। 

• আতম্িকতা: এটি বিশ্বাসীদের ঈমানে দৃঢ় থাকতে এবং ইসলামকে অন্য মতাদর্শের সঙ্গে মেশানো 
থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত মুসলমানদের সচেতন ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে ইবাদতের পদ্ধতি বেছে নিতে উৎসাহিত করে 
এবং ইসলামি মূল্যবোধ থেকে আপোষ না করার শিক্ষা দেয়। 

আয়াত ৩: 

 "وَلاَ أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ "
(ওয়া লা আনতমু ‘আবিদনূা মা আ‘বদু) 
“আর তোমরা উপাসনা করো না তারঁ, যারঁ আমি উপাসনা করি।” 

শবদ্ বিশ্লেষণ: 

• Wala antum ( ُْوَلاَ أنَتم): “আর তোমরা না”—এটি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের উপাসনার পার্থক্যকে 
জোরালোভাবে তুলে ধরে। 

• ‘Abidoona ( َعَابِدُون): “উপাসনাকারী”—অবিশ্বাসীদের উপাসনার অভাব বা তাদের আন্তরিকতা ও 
একনিষ্ঠতার ঘাটতির দিকটি বোঝায়। 

• Ma a‘bud ( ُُمَا أعَْبد): “যাঁর আমি উপাসনা করি”—আল্লাহ, একমাত্র উপাস্য, যাঁর প্রতি ইসলামী 
উপাসনা নিবেদিত। 

তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 



58 
 

• ইবনে কাসীর: এই আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কার করা হয়েছে যে অবিশ্বাসীরা আল্লাহর প্রতি আন্তরিক 
উপাসনার অধিকারী নয়। 

• আল-করুতবুি: এটি ইসলামি তাওহীদ এবং বহুঈশব্রবাদী উপাসনার মাঝে মৌলিক বৈপরীত্য তুলে ধরে। 
• ইবনে আশরূ: এটি বিশ্বাসীদের ও অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসগত সীমারেখা স্পষ্ট করে দেয়। 
• আর-রাজি: এই আয়াত কুরাইশদের মনোভাব ও আল্লাহর একত্ব অস্বীকারের প্রত্যাখ্যান। 
• আল-আলসুি: ইসলামী বিশ্বাসের সঙ্গে মিথ্যা মতাদর্শের আপোষের বিপদ সম্পর্কে সতর্কতা। 

আকীদাগত ও আতম্িক দষৃট্িভঙ্গি: 

• আকীদা: ইসলামে উপাসনা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য—এটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এই আয়াতে। 
• আতম্িকতা: এটি মুসলমানদের আন্তরিক ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে উদ্বুদ্ধ করে। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত বিশ্বাসীদের ঈমান ও উপাসনাগত বিশুদ্ধতা রক্ষায় অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করে এবং 
আপোষ থেকে বিরত রাখে। 

 

আয়াত ৪-৫: 

" ا  وَلاَ أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ  -عَبدَتُّمْ وَلاَ أنَاَ عَابِدٌ مَّ " 
(ওয়া লা আনা ‘আবিদনু মা ‘আবদতমু – ওয়া লা আনতমু ‘আবিদনূা মা আ‘বুদ) 
“আর আমি উপাসনা করব না তাদের, যাদের তোমরা উপাসনা করো; আর তোমরাও উপাসনা করবে না তারঁ, যারঁ 
আমি উপাসনা করি।” 

শবদ্ বিশ্লেষণ: 

• Wala ana ( أنَاَوَلاَ  ): “আর আমি না”—বিশ্বাসীদের দৃঢ় অবস্থান প্রকাশ করে। 
• Ma ‘abadtum ( ْا عَبدَتُّم  তোমরা যাদের উপাসনা করো”—অবিশ্বাসীদের মিথ্যা দেবতাদের“ :(مَّ

বোঝানো হয়েছে। 

তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবনে কাসীর: এই আয়াতগুলো আপোষের কোনো সুযোগ নেই—এটি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়। 
• আল-করুতবুি: বিশ্বাসীদের ইবাদতে অটলতা ও পার্থক্য জোরালোভাবে ফুটে ওঠে। 
• ইবনে আশরূ: আয়াতের পুনরাবৃত্তি ইসলামী তাওহীদের অদ্বিতীয়তা এবং আপোষহীনতা জোরালো 

করে। 
• আর-রাজি: এটি ইসলামি তাওহীদকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে, বহুঈশ্বরবাদ থেকে। 
• আল-আলসুি: বিশ্বাসীদের আল্লাহর একনিষ্ঠ উপাসনায় দৃঢ়তা ও প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে। 

আকীদাগত ও আতম্িক দষৃট্িভঙ্গি: 
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• আকীদা: ইসলামী উপাসনা শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশে এবং এতে কোনো আপোষ নেই—এই বার্তা 
বহন করে। 

• আতম্িকতা: মুসলমানদের একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতে অটল থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত মুসলমানদেরকে সমাজিক চাপ বা জনপ্রিয় সংস্কৃতির কারণে ঈমানের সাথে আপোষ না 
করতে উৎসাহিত করে। 

 

আয়াত ৬: 

 "لكَُمْ دِینكُُمْ وَلِيَ دِینِ "
(লাকমু দীনকুমু ওযা় লি ইযা়দীন) 
“তোমাদের জনয্ তোমাদের ধরম্, আর আমার জনয্ আমার ধরম্।” 

শবদ্ বিশ্লেষণ: 

• Lakum ( ْلكَُم): “তোমাদের জন্য”—দুই দলের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন নির্দেশ করে। 
• Deenukum ( ْدِینكُُم): “তোমাদের ধর্ম”—মুশরিকদের বহুঈশ্বরবাদী বিশ্বাসকে বোঝায়। 
• Waliya deen ( ِوَلِيَ دِین): “আর আমার জন্য আমার ধর্ম”—ইসলামের একত্ববাদভিত্তিক বিশ্বাসকে 

দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে। 

তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবনে কাসীর: এই আয়াত মুসলিমদের ও অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্য ঘোষণা 
করে। 

• আল-করুতবুি: এটি বিশ্বাসের স্বাধীনতার প্রতিফলন, যেখানে কোনো জবরদস্তি নেই। 
• ইবনে আশরূ: ইসলাম ও বহুঈশ্বরবাদের মধ্যে মৌলিক অমিলকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। 
• আর-রাজি: ইসলামকে পৃথক ও আপোষহীন আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করে। 
• আল-আলসুি: এই আয়াত বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা রক্ষার গুরুত্ব এবং পারস্পরিক স্বীকৃতির বার্তা দেয়। 

আকীদাগত ও আতম্িক দষৃট্িভঙ্গি: 

• আকীদা: ইসলাম একটি স্বতন্ত্র ও একনিষ্ঠ ধর্ম, এটি জোর দিয়ে ঘোষণা করে। 
• আতম্িকতা: এই আয়াত অন্যদের বিশ্বাসকে সম্মান করার কথা বলে, তবে নিজের ঈমানের ব্যাপারে 

কঠোর থাকারও শিক্ষা দেয়। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয়, যেন তারা তাদের ইসলামি মূল্যবোধ দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন, অন্যের 
বিশ্বাসকে সম্মান করলেও। 
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৩.৭.৩ সারসংকষ্েপ ও সংযোগ 

সরূার সারসংকষ্েপ 

সূরা আল-কাফিরূন হল ঈমান ও ইবাদতের বয্াপারে যেকোনো ধরনের আপোষকে দঢ়ৃভাবে 
প্রত্যাখ্যান করার ঘোষণা। এটি আল্লাহর প্রতি একত্ববাদী বিশ্বাসকে জোর দেয় এবং যৌথ 
উপাসনার কোনো প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে। এই সূরাটি মুসলমানদের তাদের বিশ্বাসে 
অটল থাকার শিকষ্া দেয় এবং তাদেরকে তাদের ঈমানে দৃঢ় থাকার জন্য উৎসাহিত করে। 

অনয্ানয্ সরূার সাথে সমপ্রক্ের পর্তিফলন 

সূরা আল-কাফিরূনের বার্তা সূরা আল-ইখলাস-এর মতো অন্যান্য সূরার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেটি 
একইভাবে আল্লাহর একতব্কে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরে। উভয় সূরাই মুসলমানদের সতর্ক করে দেন যেন 
তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে এবং তাদের ইবাদতে অটল থাকে। 

সরূা আল-কাফিরনূের আয়াতগলুোর পারসপ্রিক সংযোগ 

সূরা আল-কাফিরূনের আয়াতগুলো একটি পুনরাবৃতত্িমূলক এবং জোরালো কাঠামো অনসুরণ করে, যা 
ইসলামী তাওহীদের সঙ্গে বহুঈশব্রবাদ থেকে পৃথকীকরণকে আরও মজবুতভাবে তুলে ধরে। প্রতিটি 
আয়াত পূর্ববর্তীটির ওপর ভিতত্ি করে দাড়ঁায়, বিশ্বাসীদের দৃঢ় অবস্থান এবং তাদের ঈমানের সাথে 
আপোষ না করার সিদধ্ান্তকে আরও জোরালো করে। 
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৩.৮.১ সরূা আল-কাওসার: ভমূিকা 

নাম ও অরথ্ 

"আল-কাওসার" শবদ্ের অরথ্ হলো “প্রাচুরয্” বা “বিপুল নিয়ামত।” এই সূরায় এটি বিশেষভাবে রাসূল 
মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি আল্লাহ তা‘আলার দানকৃত অসংখ্য 
নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করে, যার মধ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিক ও দুনিয়াবি উভয় ধরনের অনগ্ুরহ। 
অনেক তাফসিরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, “আল-কাওসার” জানন্াতে রাসূল (সা.)-এর জনয্ বরাদ্দকৃত 
একটি বিশেষ নদী বা হাউজের নাম। 

নাজিলের সথ্ান ও সময় 

সূরা আল-কাওসার মকক্ায় অবতীর্ণ হয়, এমন একটি সময়কালে যখন রাসূল (সা.) নানা কষ্ট ও 
প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল নবীকে 
সান্ত্বনা দেওয়া ও সাহস জোগানো, যখন তিনি তাঁর কওমের অবিশ্বাস ও উপহাসের মুখোমুখি 
হতেন। 

নাজিলের কারণ (আসবাব আন-নজুলু) 

এই সূরাটি তখন নাজিল হয় যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শত্ররুা তাঁর সন্তানদের মৃত্যু নিয়ে তাকঁে 
উপহাস করত এবং বলত যে তিনি “বংশবিচ্ছিন্ন” বা “অবংশীয়” হয়ে গেছেন। এদের দাবি ছিল, তাঁর 
মৃত্যুর পর তাঁর কোনো উত্তরাধিকার থাকবে না। এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ রাসূল (সা.)-কে 
সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং তাঁর মর্যাদা ও প্রাপ্ত নিয়ামতের কথা তুলে ধরে শতর্ুদের চূড়ান্ত পরিণতির 
পূর্বাভাস দিয়েছেন। 

বিষয়বসত্ ুও মলূ বারত্া 

সূরা আল-কাওসার রাসূল (সা.)-এর প্রতি আল্লাহর অগণিত নিয়ামত ও মর্যাদার ঘোষণা দেয়। এটি 
শোকর আদায়ের প্রতীক হিসেবে সালাত ও কোরবানির নিরদ্েশ দেয় এবং একই সঙ্গে নবী ও 
মুসলিমদের মনে করিয়ে দেয় যে, ইসলামের শত্রুরা শেষ পর্যনত্ অপমানিত ও পরাজিত হবে। 

৩.৮.২ সরূা আল-কাওসার: আয়াতসমহূ 

 

আয়াত ১: " ََإنَِّا أعَْطَیْنَاكَ الْكَوْثر" 

(Inna a‘taynaaka al-kawthar) 
“নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি।” 
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● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• Inna (إِنَّا): “নিশ্চয়ই আমরা,” – আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃঢ় ঘোষণা ও নিশ্চিত বার্তা। 
• A’taynaaka ( َأعَْطَیْناَك): “আমরা আপনাকে দান করেছি,” – সরাসরি নবী (সা.)-কে প্রদত্ত এক বিশিষ্ট 

নিয়ামত। 
• Al-Kawthar ( ََالْكَوْثر): “কাওসার,” – বিপুল নিয়ামত, যার মধ্যে রয়েছে জান্নাতের বিশেষ নদী ও দুনিয়া ও 

আখিরাতের অগণিত অনুগ্রহ। 

● আলিমদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসীর: “আল-কাওসার” হলো জান্নাতে রাসূল (সা.)-এর জন্য নির্ধারিত একটি নদী এবং তাঁর 
প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতের অগণিত নিয়ামতের প্রতীক। 

• আল-করুতবুি: কাওসার সমস্ত ধরনের নিয়ামতকে অন্তর্ভুক্ত করে—আধ্যাত্মিক, পার্থিব ও 
চিরস্থায়ী—যা নবী (সা.)-কে তাঁর সম্মানিত অবস্থানের কারণে দান করা হয়েছে। 

• ইবন ‘আশরু: এটি শুধু বস্তুগত প্রাচুর্য নয়, বরং নবুয়তের মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বকেও 
নির্দেশ করে। 

• আর-রাযী: এই আয়াতে নবী (সা.)-এর অনন্য অবস্থান এবং তাঁর বিশিষ্ট উত্তরাধিকার ও সম্মান 
প্রকাশ পেয়েছে। 

• আল-আলসুি: কাওসার দ্বারা বোঝানো হয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সব নিয়ামত, 
যা আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে দান করেছেন। 

● আকীদা ও আত্মিক উপলব্ধি: 

• আকীদা: এই আয়াত আল্লাহর দয়ালুতা ও যাঁদের তিনি পছন্দ করেন, তাঁদের প্রতি তাঁর অফুরন্ত 
অনুগ্রহের ঘোষণা। 

• আতম্িকতা: এটি বিশ্বাসীদের আল্লাহর অশেষ রহমত স্মরণ করিয়ে দেয় এবং ঈমান ও সবরের 
ফলস্বরূপ প্রাপ্ত নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে শেখায়। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• এই আয়াত মুসলমানদের আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অনুপ্রাণিত করে এবং 
সেই নিয়ামতকে কল্যাণে ব্যবহার করার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। 

 

আয়াত ২: " وَانْحَرْ فصََلِّ لِرَبكَِّ  " 

(Fa-salli li-rabbika wanhar) 
“অতএব, আপনি আপনার পালনকরত্ার জনয্ সালাত আদায় করনু এবং কোরবানি করনু।” 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• Fa-salli ( ِّفصََل): “অতএব সালাত আদায় করুন,” – নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহ্বান। 
• Li-rabbika ( َِّلِرَبك): “আপনার প্রতিপালকের জন্য,” – একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশে ইবাদতের নির্দেশ। 



63 
 

• Wanhar ( ْوَانْحَر): “এবং কোরবানি করুন,” – ইবাদতের অংশ হিসেবে কোরবানি করা, যা কৃতজ্ঞতা ও 
আনুগত্যের প্রতীক। 

● আলিমদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসীর: আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে সালাত ও কোরবানির মাধ্যমে, যা 
সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইবাদতের প্রতীক। 

• আল-করুতবুি: এই আয়াত সরাসরি এমন ইবাদত করতে বলছে, যা নিয়ামতের জন্য শোকর আদায়ের 
প্রকাশ। 

• ইবন ‘আশরু: সালাত ও কোরবানি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও একনিষ্ঠতা প্রকাশের প্রতীকী 
কাজ। 

• আর-রাযী: এগুলো ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কার্যকর 
পদ্ধতি। 

• আল-আলসুি: ইবাদতের এই কর্মগুলো হৃদয়ের একনিষ্ঠতার পরিচয় বহন করে এবং আল্লাহর দেওয়া 
নিয়ামতের স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত। 

● আকীদা ও আত্মিক উপলব্ধি: 

• আকীদা: এই আয়াত বোঝায় যে, শোকর ও ইবাদতের সর্বোত্তম রূপ হলো সালাত ও কোরবানি—
একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। 

• আতম্িকতা: এটি স্মরণ করিয়ে দেয়, নিয়ামতের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানেই 
প্রকৃত ইবাদত। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে 
সালাত, কোরবানি, এবং অন্য ইবাদতের মাধ্যমে—বিশেষত যখন কেউ দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করে। 

 আয়াত ৩: " َُإنَِّ شَانئِكََ ھُوَ الأْبَْتر" 

(Inna shani-aka huwa al-abtar) 
“নিশ্চয়ই, আপনার শতর্ইু হলো সমপ্রূণ্রপূে বিচ্ছিনন্।” 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• Inna ( َّإِن): “নিশ্চয়ই,” – আল্লাহর ঘোষণার দৃঢ়তা ও সত্যতা নিশ্চিত করা। 
• Shani-aka ( ََشَانِئك): “আপনার শত্র,ু” – যাঁরা নবী (সা.)-কে ঘৃণা করে এবং বিরোধিতা করে, তাদের 

বোঝানো হয়েছে। 
• Huwa al-abtar ( َُھُوَ الأْبَْتر): “সে-ই হলো কাটা পড়া,” – অর্থাৎ সে-ই উত্তরাধিকারহীন, সম্মান ও 

মর্যাদা থেকে বঞ্চিত, এবং যার কোনো স্থায়ী প্রভাব বা মর্যাদা নেই। 
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● আলিমদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসীর: এই আয়াত নবীকে সান্ত্বনা দেয়, তাঁর শত্রুরা চক্রান্ত করলেও তারা ব্যর্থ হবে এবং 
তাদের অপমানিত পরিণতির নিশ্চয়তা দেয়। 

• আল-করুতবুি: "আবতার" শব্দটি এমন কাউকে বোঝায় যার কোনো স্থায়ী প্রভাব, নাম কিংবা 
উত্তরাধিকার নেই। 

• ইবন ‘আশরু: নবী (সা.)-এর চিরন্তন উত্তরাধিকার ও প্রভাব এবং তাঁর শত্রুদের ক্ষণস্থায়ী 
অস্তিত্বের মধ্যে এক স্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। 

• আর-রাযী: আল্লাহর রাসূলের বিরোধিতা করা ব্যর্থতার প্রতীক এবং তা চূড়ান্ত ধব্ংসের দিকে নিয়ে 
যায়। 

• আল-আলসুি: সত্যের শত্রুরা প্রতিটি দিক থেকে ‘কাটা পড়া’—আধ্যাত্মিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং 
চিরস্থায়ীভাবে। 

● আকীদা ও আত্মিক উপলব্ধি: 

• আকীদা: এই আয়াতে আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রতিফলিত হয়েছে এবং তাঁর রাসূলের বিরোধিতা কতটা 
মূল্যহীন ও ধ্বংসাত্মক তা প্রকাশ পেয়েছে। 

• আতম্িকতা: বিশ্বাসীদেরকে আশ্বস্ত করে যে, যারা সত্যের পথে থাকে, তাদের জন্য পরাজয় নয়—বরং 
সম্মান ও বিজয়। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• এই আয়াত মুসলমানদেরকে ধৈর্য ও স্থিরতায় উদ্বুদ্ধ করে, যেন তারা বিরোধিতা বা কটূক্তির মুখেও 
আল্লাহর উপর আস্থা রাখে এবং সত্যে অবিচল থাকে। 

 

৩.৮.৩ সারাংশ ও সংযোগ 

● সরূার সারাংশ: 

সূরা আল-কাওসার নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দানকৃত অগণিত নিয়ামত ও বিশেষ মর্যাদার 
ঘোষণা। এতে তাঁর প্রতি শোকর আদায় করার নির্দেশ এবং তাঁর শত্রুদের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের 
ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এটি নবী ও বিশ্বাসীদেরকে আশ্বস্ত করে এবং তাদের ধৈর্য ও একনিষ্ঠতায় 
উদ্বুদ্ধ করে। 

● অনয্ানয্ সরূার সঙগ্ে সমপ্রক্: 

এই সূরাটি সেই সব সূরার সঙ্গে সম্পৃক্ত যেগুলোতে নবী (সা.)-এর প্রতি আল্লাহর সহানুভূতি ও সান্ত্বনার 
বারত্া রয়েছে, যেমন সরূা আদ-দহুা। উভয় সূরাই নবী (সা.)-কে আশ্বস্ত করে এবং তাঁর মিশনের গুরুত্ব ও 
স্থায়িত্বকে তুলে ধরে, এমনকি বিরোধিতা বা দুঃসময়েও। 

● সরূা আল-কাওসারের আয়াতগলুোর পরসপ্র সংযোগ: 
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এই সূরার তিনটি আয়াত একটি ধারাবাহিক ও অর্থবহ বিন্যাসে সাজানো: 

1. আলল্াহর পকষ্ থেকে বিশাল নিয়ামতের ঘোষণা। 
2. এই নিয়ামতের শোকর সব্রপূ ইবাদত ও কোরবানির আহব্ান। 
3. শতর্দুের পরিণাম হিসেবে চড়ূানত্ বিচছ্িনন্তা ও অপমানের ঘোষণা। 

এই কাঠামো ঈমানদারদের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রতিষ্ঠিত করে: 
* আল্লাহর অনুগ্রহ, 
* সেই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন, 
* এবং ধৈর্যসহকারে বিরোধিতার মোকাবেলায় বিজয়ের প্রতিশ্রুতি। 
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৩.৯ সরূা আল-মাঊন 

৩.৯.১ সরূার পরিচিতি 

● নাম ও অর্থ: 

“আল-মাঊন” শব্দটির অর্থ হলো “ছোট ছোট সহায়তা” বা “সাধারণ সহানুভূতি।” 
এটি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সদ্ব্যবহারের দৈনন্দিন দিকগুলো বোঝায়—যেমন দরিদ্রকে 
প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া, মানুষের উপকারে আসা, এবং সহানুভূতির ছোট ছোট কাজ। এই সূরাটি দেখায়, 
আসল ধর্মপরায়ণতা শুধু ইবাদতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের প্রতি সদাচরণেও প্রকাশ পায়। 

● নাজিলের স্থান ও সময়: 

সূরা আল-মাঊন মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, ইসলামের শুরুর দিকে, যখন কুরআনের বার্তাগুলো মানুষের ঈমান, 
নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ গঠনের দিকে গুরুত্ব দিচ্ছিল। 

● নাজিলের কারণ (আসবাবুন নুযুল): 

এই সূরাটি এমন লোকদের প্রতি নিন্দাস্বরূপ অবতীর্ণ হয় যারা নামাজ পড়লেও বাস্তব জীবনে অসহায়দের 
প্রতি দয়াশীল নয়, এবং এতিম ও গরীবদের সাহায্য করে না। এটি ধর্মীয় দায়িত্বে অবহেলা ও মানবিক দায়িত্বে 
অনাসক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহর নিন্দা প্রকাশ করে। 

● মূল বার্তা ও থিম: 

সূরা আল-মাঊন মানুষকে মনে করিয়ে দেয়—সত্যিকার ঈমান ও ধর্মীয় অনুশীলন শুধু বাহ্যিক রীতিনীতিতে 
সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাতে থাকতে হবে আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও সামাজিক দায়িত্ববোধ। 
এ সূরা তীব্রভাবে সমালোচনা করে তাদের, যারা নামাজ পড়ে লোক দেখানোর জন্য, কিন্তু দুঃস্থদের সাহায্য 
করে না। 
আসল ধর্ম সে-ই, যা অন্তর থেকে আসে এবং মানুষের মধ্যে দয়া ও সহানুভূতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। 

৩.৯.২ সরূা আল-মাঊনের আয়াতসমহূ 

আয়াত ১: 

ینِ " بُ بِالدِّ  "أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّ
(Ara-ayta alladhee yukadhibu bid-deen) 
“আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে ধরম্কে অসব্ীকার করে?” 

● শবদ্ বিশল্েষণ: 

 আপনি কি দেখেছেন?” — একটি প্রশ্ন যা মনোযোগ আকর্ষণ করে।“ :(আরা'আইতা) أرََأیَْتَ  •
بُ  •  অস্বীকার করে” — ধর্ম বা বিচার দিবসের প্রতি অবিশ্বাস বোঝায়।“ :ু(ইউকাযযিব) یكَُذِّ
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ینِ  •  ধর্ম” বা “বিচার” — আল্লাহর প্রতি ঈমান, নৈতিকতা, ও আখেরাতে জবাবদিহিতার“ :(বিদ-দীন) بِالدِّ
প্রতি বিশ্বাস বোঝায়। 

● তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসির: এই আয়াত তাদের কথা বলছে যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, ফলে তাদের 
মধ্যে দয়া ও নৈতিকতার অভাব দেখা যায়। 

• করুতবুি: এটি মুনাফিকদের প্রতি ইঙ্গিত করে যারা মুখে ঈমানের দাবি করে কিন্তু ইসলামের নৈতিক 
শিক্ষা মানে না। 

• ইবন আশরু: এই আয়াত এমন মানুষদের বাস্তবতা তুলে ধরে, যারা ধর্মীয় নীতিগুলো পালন করে না। 
• আর-রাজি: তারা আল্লাহর নৈতিক নির্দেশ অস্বীকার করে, যার ফলশ্রুতিতে মানুষ ও সমাজের প্রতি 

দায়িত্বহীনতা দেখা দেয়। 
• আল-আলসূী: এ আয়াত ধর্মীয় দায়িত্ব উপেক্ষার পরিণতি এবং ইসলামের নৈতিক শিক্ষা 

অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি। 

● আকীদা ও আধয্াতম্িক দষৃট্িভঙগ্ি: 

• আকীদা: সত্যিকারের ধর্ম কেবল বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ নয়—এতে থাকতে হবে নৈতিক 
দায়িত্ববোধ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের উচিত ঈমানকে অন্তরে ধারণ করা এবং জীবনে সেই অনুযায়ী কাজ করা। 

● বাসত্ব জীবনে পর্ভাব: 
এই আয়াত আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈমান শুধু মুখের কথা নয়, বরং জীবনে নৈতিকতা ও সহমর্মিতার 
প্রকাশ থাকা আবশ্যক। 

 

আয়াত ২: 

لِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیتَِیمَ "  "فذََٰ
(Fadhalika alladhee yadu'u al-yateem) 
“সেই তো সে বয্কত্ি, যে এতিমকে তাড়িয়ে দেয়।” 

● শবদ্ বিশল্েষণ: 

لِكَ  •  সেই তো,” পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ করে।“ :(ফাযালিকা) فذََٰ
 তাড়িয়ে দেয়” বা “অবহেলা করে”—দয়াহীন আচরণ বোঝায়।“ :(ইয়াদ’ুউ) یدَُعُّ  •
 এতিম”—সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ও সহায়সম্বলহীন ব্যক্তি।“ :(আল-ইয়াতীম) الْیتَِیمَ  •

● তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসির: এতিমদের প্রতি অবহেলা নৈতিক দুর্বলতা এবং ইসলামের মূল নীতির প্রতি উদাসীনতার 
পরিচয়। 
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• করুতবুি: যারা মুখে ধর্মের দাবি করে কিন্তু অসহায়দের প্রতি দয়াশীল নয়, এ আয়াত তাদের 
সমালোচনা করে। 

• ইবন আশরু: সমাজে যারা এতিমদের সুরক্ষা দেয় না, তারা ইসলামের সামাজিক দায়িত্বকে অস্বীকার 
করে। 

• আর-রাজি: এতিমদের অবহেলা আসলে একটি বৃহত্তর নৈতিক পতনের প্রতীক। 
• আল-আলসূী: বিশ্বাসীদের জন্য দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি দয়া দেখানো ঈমানের মৌলিক চাহিদা। 

● আকীদা ও আধয্াতম্িক দষৃট্িভঙগ্ি: 

• আকীদা: ইসলামে এতিমদের যত্ন নেওয়া এক ঈমানদার ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য। 
• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত মুমিনদের অন্তরে সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে। 

● বাসত্ব জীবনে পর্ভাব: 
এই আয়াত বিশ্বাসীদের মনে করিয়ে দেয় যে সমাজের দুর্বলদের পাশে দাঁড়ানো ঈমানের প্রকাশ—এটি কেবল 
ইবাদতের বিষয় নয়, বরং মানবিকতারও দাবি। 

আয়াত ৩: 

 "وَلاَ یحَُضُّ عَلىَٰ طَعاَمِ الْمِسْكِینِ "
(Wala yahuddu 'ala ta'aamil-miskeen) 
“এবং সে মিসকিনকে খাদয্ দানে উৎসাহিত করে না।” 

● শবদ্ বিশল্েষণ: 

 উৎসাহিত করে” — ভালো কাজে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা বোঝায়।“ :(ইয়াহুদদ্ু) یحَُضُّ  •
 খাদ্য” — মানুষের মৌলিক চাহিদা বোঝায়।“ :(তা’আম) طَعاَمِ  •
 গরিব” বা “অসহায়,” যাদের সাহায্য প্রয়োজন।“ :(আল-মিসকিন) الْمِسْكِینِ  •

● তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসির: যারা গরিবদের সাহায্য করে না এবং অন্যদেরকেও উৎসাহিত করে না, তারা 
আত্মকেন্দ্রিক ও নির্দয়। 

• করুতবুি: সমাজের দুর্বলদের প্রতি দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। 
• ইবন আশরু: ইসলামের নৈতিক কাঠামোর অংশ হলো দান ও সাদাকায় উৎসাহ দেওয়া। 
• আর-রাজি: গরিবদের উপেক্ষা করা মানুষের নৈতিকতা ও আত্মার দুর্বলতা প্রকাশ করে। 
• আল-আলসূী: সমাজে উদারতা ও সহানুভূতির সংস্কৃতি গড়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। 

● আকীদা ও আধয্াতম্িক দষৃট্িভঙগ্ি: 

• আকীদা: ইসলাম দান ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের উপর গুরুত্ব দেয়। 
• আধয্াতম্িকতা: এটি মুমিনদের দয়াশীলতা ও সমাজকল্যাণে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা দেয়। 
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● বাসত্ব জীবনে পর্ভাব: 
মুমিনদের উচিত শুধু নিজেরাই সাহায্য করা নয়, বরং অন্যদেরও দানের কাজে উদ্বুদ্ধ করা। 

 

আয়াত ৪–৫: 

" لْمُصَلِّینَ  الَّذِینَ ھُمْ عَن صَلاَتِھِمْ سَاھُونَ  -فوََیْلٌ لِّ " 
(Fa wailun lil-musallin – Alladheena hum ‘an salatihim sahoon) 
“অতএব ধব্ংস তাদের জনয্, যারা নামায পড়ে, অথচ তারা নিজেদের নামায থেকে উদাসীন।” 

● শবদ্ বিশল্েষণ: 

 ধ্বংস” বা “শাস্তি,” ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিত।“ :(ওয়াইল) وَیْلٌ  •
 ”যারা নামায পড়ে।“ :(আল-মসুাল্লিন) الْمُصَلِّینَ  •
 অবহেলাকারী,” যারা মনোযোগহীন বা গাফিল।“ :(সাহনূ) سَاھُونَ  •

● তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসির: যারা নামাযকে কেবল আনুষ্ঠানিকতা মনে করে, মনোযোগ ও আন্তরিকতা ছাড়াই পড়ে। 
• করুতবুি: নামাযকে অন্তরের উপস্থিতি ও নিষ্ঠার সঙ্গে আদায় করা আবশ্যক। 
• ইবন আশরু: নামাযে গাফিলতা আল্লাহর সাথে সংযোগহীনতার প্রতীক। 
• আর-রাজি: বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা যদি আন্তরিকতা না থাকে, তবে তা অর্থহীন। 
• আল-আলসূী: নামায একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, খাঁটি মনে আদায় করা জরুরি। 

● আকীদা ও আধয্াতম্িক দষৃট্িভঙগ্ি: 

• আকীদা: ইবাদত হতে হবে আন্তরিক ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। 
• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত মনোযোগ, খুশু (ভক্তি) এবং আত্মিক সংযোগের দিকে আহ্বান করে। 

● বাসত্ব জীবনে পর্ভাব: 
নামাযে খুশু, খুজু এবং সময়মত আদায়ের জন্য মুমিনদের সচেতন থাকতে উৎসাহিত করা হয়েছে। 

 

আয়াত ৬: 

 "الَّذِینَ ھُمْ یرَُاءُونَ "
(Alladheena hum yuraoon) 
“যারা লোক দেখানোর জনয্ নামায পড়ে।” 

● শবদ্ বিশল্েষণ: 
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 লোক দেখানো,” অর্থাৎ ইবাদত কেবল মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য করা।“ :(ইউরা’উন) یرَُاءُونَ  •

● তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসির: যারা ইবাদতকে লোক দেখানোর মাধ্যম বানিয়েছে, তারা মুনাফিকের মতো আচরণ করে। 
• করুতবুি: ইবাদত খাঁটি নিয়তের সঙ্গে কেবল আল্লাহর জন্য হওয়া উচিত। 
• ইবন আশরু: এটি সতর্কতা দেয় যে ধর্মীয় কাজকে যেন দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য ব্যবহার না করা হয়। 
• আর-রাজি: সত্যিকারের তাকওয়া হলো এমন ইবাদত যা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। 
• আল-আলসূী: যে ইবাদতে খাঁটি নিয়ত নেই, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। 

● আকীদা ও আধয্াতম্িক দষৃট্িভঙগ্ি: 

• আকীদা: ইখলাস (খাঁটি নিয়ত) ছাড়া ইবাদতের কোন মূল্য নেই। 
• আধয্াতম্িকতা: ইবাদতের মাধ্যমে অন্তরের পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। 

● বাসত্ব জীবনে পর্ভাব: 
মুমিনদের উচিত নিজেদের কাজের নিয়ত সবসময় যাচাই করা—আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই যেন সব ইবাদত হয়। 

আয়াত ৭: 

 "وَیمَْنعَوُنَ الْمَاعُونَ "
(Wa yamna'oon al-ma'oon) 
“এবং তারা ছোটখাটো সাহাযয্ করতেও বাধা দেয়।” 

● শবদ্ বিশল্েষণ: 

 তারা বিরত থাকে” বা “প্রতিরোধ করে,” বোঝায় সাহায্য করতে অনিচ্ছুক“ :(ইয়ামনাআ’উন) یمَْنعَوُنَ  •
হওয়া। 

 সাধারণ উপকার” বা “ছোটখাটো সহায়তা,” যেমন পাত্র ধার দেওয়া, পানি“ :(আল-মা'উন) الْمَاعُونَ  •
দেওয়া, বা সাধারণ ব্যবহার্য জিনিস। 

● তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসির: যারা সাধারণ মানবিক সহায়তা করতেও কৃপণতা করে, তাদের সমাজে দায়িত্ববোধ নেই। 
• করুতবুি: এটি নৈতিক অবক্ষয় এবং সামাজিক দায়িত্বহীনতার প্রকাশ। 
• ইবন আশরু: তিনি একে আত্মকেন্দ্রিকতা ও লোভের প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন। 
• আর-রাজি: ছোট ছোট সহানুভূতিপূর্ণ কাজগুলো প্রকৃত তাকওয়ারই অংশ। 
• আল-আলসূী: সমাজে ঐক্য ও সহমর্মিতার ভিত্তি হলো পারস্পরিক সাহায্য। 

● আকীদা ও আধয্াতম্িক দষৃট্িভঙগ্ি: 

• আকীদা: প্রকৃত ধর্মপরায়ণতা কেবল নামায বা রোজায় নয়, বরং দয়ার আচরণেও প্রকাশ পায়। 
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• আধয্াতম্িকতা: এটি মুমিনকে হৃদয়বান হতে এবং ছোট সহানুভূতির কাজেও অগ্রসর হতে উৎসাহিত 
করে। 

● বাসত্ব জীবনে পর্ভাব: 
এই আয়াত মনে করিয়ে দেয়—সামান্য সাহায্য করাও ঈমানের প্রকাশ, এবং ছোট উপকারগুলোকেও অবহেলা 
করা ঠিক নয়। 

 

৩.৯.৩ সারসংকষ্েপ ও পারসপ্রিক সমপ্রক্ 

● সরূার সারাংশ: 
সূরা আল-মা'উন মানুষকে বলে যে কেবল বাহ্যিক ইবাদত যথেষ্ট নয়; প্রকৃত ঈমান এমন যা দয়া, আন্তরিকতা 
এবং সমাজসেবার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এটি ভণ্ডামি ও লোক দেখানো ধর্মাচরণকে তীব্রভাবে নিন্দা করে। 

● অনয্ানয্ সরূার সঙগ্ে সমপ্রক্: 
এই সূরাটি সূরা আল-ইনসান ও সূরা আল-বালাদের মতো সূরাগুলোর সাথে মিল রয়েছে, যেখানে সামাজিক 
দায়িত্ব, গরিবদের সহায়তা এবং নৈতিকতা বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এভাবে কুরআনের একটি বিস্তৃত 
দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়—যেখানে ব্যক্তিগত ইবাদতের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালনকেও ঈমানের অংশ 
হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। 

● আয়াতগুলোর আনত্ঃসংযোগ: 
সূরার প্রতিটি আয়াত একে অপরকে সম্পূরক করে। শুরুতে ঈমান অস্বীকারকারী ও সমাজবিমুখ আচরণকে 
চিহ্নিত করা হয় এবং ধীরে ধীরে তা লোক দেখানো ইবাদত ও সাধারণ সহানুভূতির অভাবে গড়ায়। এটি বোঝায় 
যে ঈমান এবং ভালো চরিত্র একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 
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৩.১০ সূরা কুরাইশ 

৩.১০.১ সরূার পরিচিতি 

নাম ও অর্থ: 
“কুরাইশ” হলো নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধর গোত্রের নাম, যারা মক্কার প্রভাবশালী উপজাতি ছিল। এই 
সূরাটি কুরাইশ গোত্রকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ, যেখানে আল্লাহ্ তাদের উপর দানকৃত নিয়ামত ও 
নিরাপত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 

অবতীরণ্ের সথ্ান ও সময়: 
সূরা কুরাইশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এটি ইসলামের শুরুর সময়ের সূরাগুলোর মধ্যে একটি, যখন নবী করিম (সা.) 
নিজ গোত্রকে তাওহীদের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। 

অবতীরণ্ের কারণ (আসবাবনু-নযুলু): 
এই সূরাটি নাজিল হয় কুরাইশদের আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে—বিশেষ করে তাদের 
বাণিজ্যিক নিরাপত্তা ও কা'বাঘরের দায়িত্ব পালন থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে। এটি মূলত কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান। 

মলূ বারত্া ও থিম: 
সূরা কুরাইশ আল্লাহর দানকৃত নিরাপত্তা, ঐক্য ও বাণিজ্যিক সাফল্যের কথা তুলে ধরে। এই নিয়ামতগুলোর 
স্বীকৃতি স্বরূপ কুরাইশদের উচিত ছিল একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। এটি মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে 
নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি কোনো নিশ্চয়তা নয়—বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিশেষ দান, যার 
কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধ থাকা আবশ্যক। 

 

৩.১০.২ সরূার আয়াতসমহূ 

আয়াত ১: " ٍیلاَفِ قرَُیْش  "لإِِ

(Li-eelaafi Quraysh) 
“করুাইশের ঐকয্ ও নিরাপত্তার জনয্।” 

● শবদ্ বিশল্েষণ: 

یلاَفِ  •  ঐক্যের জন্য” বা “নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য।” এটি বোঝায় কুরাইশদের জন্য“ :(লি-ঈলাফি) لإِِ
আল্লাহর দেওয়া শান্তি ও সুবিধা। 

 মক্কার বিখ্যাত গোত্র, যারা কা’বার রক্ষণাবেক্ষণ করত এবং আরবদের মধয্ে :(করুাইশ) قرَُیْشٍ  •
মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে ছিল। 

● তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 
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• ইবন কাসির: আল্লাহ্ কুরাইশদের তাদের বাণিজ্যিক ভ্রমণ এবং স্থিতিশীলতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 
যেন তারা কৃতজ্ঞ হয়। 

• করুতবুি: তিনি উল্লেখ করেন, আল্লাহ্ তাদের মক্কার মর্যাদা ও কা'বার হেফাজতের কারণে যে সম্মান 
ও নিরাপত্তা দিয়েছেন তা তাদের মনে রাখা উচিত। 

• ইবন আশরু: এই আয়াত কুরাইশদের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে যেন তারা আল্লাহর প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। 

• আর-রাজি: “ঈলাফ” শব্দটি কুরাইশদের ঐক্য এবং সম্মানজনক মর্যাদাকে বোঝায়। 
• আল-আলসূী: তিনি বলেন, আল্লাহর দেওয়া এই নিরাপত্তা ও সম্মান কোনো কৃতিত্ব নয়, বরং 

আল্লাহর করুণা, যার জন্য শুকরিয়া আদায় করা আবশ্যক। 

● আকীদা ও আধয্াতম্িক দষৃট্িভঙগ্ি: 

• আকীদা: এই আয়াত বুঝিয়ে দেয়—সকল নিরাপত্তা ও কল্যাণ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। 
• আধয্াতম্িকতা: আল্লাহর দয়া ও রিজিকের ওপর নির্ভরতা রাখা এবং কৃতজ্ঞ থাকা ঈমানের পরিচয়। 

● বাসত্ব জীবনে পর্ভাব: 
এই আয়াত মুসলমানদের শেখায়, আল্লাহর দেওয়া শান্তি, সুরক্ষা, ও জীবিকা কৃতজ্ঞতার দাবি রাখে। এটি 
কৃতজ্ঞচিত্তে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করে। 

৩.১০.২ সরূার আয়াতসমহূ (অবশিষট্) 

 

আয়াত ২: " ِیْف تاَءِ وَالصَّ  "إیِلاَفھِِمْ رِحْلَةَ الشِّ

(Eelaafihim rihlat ash-shita’i was-sayf) 
“তাদের শীত ও গর্ীষম্ের সফরের জনয্ ঐকয্ ও নিরাপতত্া দান করা হয়েছিল।” 

● শবদ্ বিশল্েষণ: 

 তাদের ঐক্য” বা “তাদের নিরাপত্তা,” যা আল্লাহ তাদের বাণিজ্যিক সফরে দান“ :(ঈলাফিহিম) إِیلاَفِھِمْ  •
করেছেন। 

 ভ্রমণ” বা “সফর,” যা কুরাইশরা বাণিজ্যের জন্য করত।“ :(রিহলাত) رِحْلةََ  •
تاَءِ  •  শীতকাল,” কুরাইশদের ইয়ামানের দিকে সফরের সময়।“ :(আশ-শিতাঈ) الشِّ
یْفِ  •  গ্রীষ্মকাল,” কুরাইশদের সিরিয়ার দিকে সফরের সময়।“ :(ওয়াস-সাইফ) وَالصَّ

● তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসির: কুরাইশদের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি আল্লাহর অনুগ্রহেই সম্ভব হয়েছিল, কারণ তিনি তাদের 
যাত্রাকে নিরাপদ করেছেন। 

• করুতবুি: এই সফরগুলো কুরাইশদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যা 
আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। 
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• ইবন আশরু: এই আয়াতে আল্লাহর প্রতি কুরাইশদের দায়িত্ববোধ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহ্বান 
আছে। 

• আর-রাজি: এই সফরগুলো তাদের বেঁচে থাকার মাধ্যম ছিল, যা কৃতজ্ঞতা দাবি করে। 
• আল-আলসূী: একটি অনিরাপদ এলাকায় এমন নিরাপদ বাণিজ্যিক সফর আল্লাহর কুদরতের সুস্পষ্ট 

নিদর্শন। 

● আকীদা ও আধয্াতম্িক দষৃট্িভঙগ্ি: 

• আকীদা: আল্লাহ চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতেও নিরাপত্তা ও সুযোগ দান করতে পারেন। 
• আধয্াতম্িকতা: জীবনের সুযোগ-সুবিধা ও সফলতা আল্লাহর পক্ষ থেকে—এবং তা কৃতজ্ঞতার দাবি 

রাখে। 

● বাসত্ব জীবনে পর্ভাব: 
এই আয়াত মানুষকে শেখায় যে নিজের সফলতা ও নিরাপত্তা একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহেই অর্জিত হয়, এবং 
এই উপলব্ধি মানুষের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা ও ইবাদতের মনোভাব সৃষ্টি করে। 

 

আয়াত ৩: " ذاَ الْبیَْتِ فلَْیَعبْدُُوا رَبَّ  ھَٰ " 

(Falya’budoo rabba hadha al-bayt) 
“অতএব তারা যেন এই ঘরের পর্তিপালকের ইবাদত করে।” 

● শবদ্ বিশল্েষণ: 

 তারা যেন ইবাদত করে,” নির্দেশনা কুরাইশদের উদ্দেশ্যে।“ :ূ(ফাল-ইযা়‘বুদ) فلَْیعَْبدُُوا •
 প্রতিপালক,” যিনি সবকিছু রক্ষা ও পরিচালনা করেন।“ :(রাবব্া) رَبَّ  •
ذَا الْبیَْتِ  •  এই ঘরের,” অর্থাৎ কা‘বা শরীফ, ইসলামের পবিত্র কেন্দ্র।“ :(হাযাল বাইত) ھَٰ

● তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসির: আল্লাহ্ এই আয়াতে কুরাইশদের তাঁর নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে কেবল তাঁরই 
ইবাদতের আহ্বান জানাচ্ছেন। 

• করুতবুি: কা’বার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কুরাইশদের উচিত আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ইবাদত 
করা। 

• ইবন আশরু: এই আয়াত তাদের মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকে। 
• আর-রাজি: কা‘বার মর্যাদা ও ঐতিহাসিকতা আল্লাহর অনুগ্রহের স্মারক—যা একনিষ্ঠ ইবাদতের 

দাবি রাখে। 
• আল-আলসূী: আল্লাহর দানকৃত সম্মান ও নিরাপত্তার প্রতিদান হতে পারে কেবল আল্লাহর একনিষ্ঠ 

ইবাদত। 

● আকীদা ও আধয্াতম্িক দষৃট্িভঙগ্ি: 
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• আকীদা: সকল নিয়ামতের উৎস আল্লাহ, আর এই উপলব্ধি ইবাদতের ভিত্তি। 
• আধয্াতম্িকতা: সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে প্রকাশ। 

● বাসত্ব জীবনে পর্ভাব: 
এই আয়াত বিশ্বাসীদের মনে করিয়ে দেয়, জীবনের প্রতিটি দান—নিরাপত্তা, শান্তি, জীবিকা—আল্লাহর পক্ষ 
থেকেই আসে। আর এর প্রতিদান একমাত্র তাঁরই ইবাদত। 

 

আয়াত ৪: " ٍنْ خَوْف ن جُوعٍ وَآمَنھَُم مِّ  "الَّذِي أطَْعَمَھُم مِّ

(Alladhi at’amahum min joo’in wa aamanahum min khawf) 
“যিনি তাদেরকে কষ্ধুা থেকে খাদয্ দিয়েছেন এবং ভয় থেকে নিরাপতত্া দিয়েছেন।” 

● শবদ্ বিশল্েষণ: 

 যিনি,” আল্লাহর প্রতি ইঙ্গিত।“ :(আলল্াযী) الَّذِي •
 খাদ্য দিয়েছেন,” অর্থাৎ জীবিকা দান করেছেন।“ :(আতব্‘আমাহমু) أطَْعمََھُم •
ن جُوعٍ  •  ক্ষুধা থেকে,” দারিদ্র্য ও অভাব থেকে রক্ষা।“ :(মিন জ‘ুইন) مِّ
 নিরাপত্তা দিয়েছেন,” শান্তি ও স্থিতিশীলতা দান।“ :(ওয়া আমানাহমু) وَآمَنھَُم •
نْ خَوْفٍ  •  ভয় থেকে,” শত্রুতা, লুটপাট, ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা।“ :(মিন খাওফ) مِّ

● তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসির: কুরাইশ গোত্রের চারপাশে অস্থিরতা থাকলেও আল্লাহ তাদের খাদ্য ও নিরাপত্তা 
দিয়েছেন। 

• করুতবুি: এই দানগুলো আল্লাহর কৃপা, যা তাঁর ইবাদতের জন্য অনুপ্রাণিত করে। 
• ইবন আশরু: আল্লাহ মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে, যা কৃতজ্ঞতা দাবি করে। 
• আর-রাজি: খাদ্য ও নিরাপত্তা আল্লাহর রহমতের নিদর্শন, যা মূর্তিপূজার বিপরীতে তাওহীদের পথে 

ডাকে। 
• আল-আলসূী: এই আয়াতে আল্লাহর অব্যাহত তত্ত্বাবধান ও দয়ার স্মারক রয়েছে। 

● আকীদা ও আধয্াতম্িক দষৃট্িভঙগ্ি: 

• আকীদা: জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের একমাত্র উৎস আল্লাহ। 
• আধয্াতম্িকতা: এ আয়াত কৃতজ্ঞতা, ধৈর্য, ও নির্ভরতার চর্চা শেখায়। 

● বাসত্ব জীবনে পর্ভাব: 
এই আয়াত মানুষকে শেখায় যে খাদ্য, নিরাপত্তা ও শান্তি—সব আল্লাহর দান। এসব নিয়ামতের স্বীকৃতি হচ্ছে 
একমাত্র তাঁর ইবাদত করা। 
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৩.১০.৩ সারসংকষ্েপ ও সংযোগ 

সরূার সারসংকষ্েপ: 

সূরা কুরাইশ কুরাইশ গোত্রকে তাদের ওপর আল্লাহর দেওয়া নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, ও 
স্থিতিশীলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ তাদের ডেকেছেন যেন তারা কা‘বার প্রভুর ইবাদত করে এবং 
তাঁর দেওয়া নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই সূরা তাওহীদের আহ্বান এবং কতৃজ্ঞতার শিক্ষা দেয়। 

অনয্ানয্ সরূার সঙগ্ে সমপ্রক্: 

সূরা কুরাইশ সরাসরি সূরা ফীলের সঙ্গে সংযুক্ত। সূরা ফীল আল্লাহর কা‘বার রক্ষার ঘটনা বর্ণনা করে, আর 
সূরা কুরাইশ আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের জন্য কুরাইশদের ইবাদতের আহ্বান করে। এই দুই সূরা একত্রে 
আল্লাহর কুদরত ও করুণার প্রতিচ্ছবি। 

আয়াতগলুোর পারসপ্রিক সমপ্রক্: 

আয়াতগুলো একটি সুন্দর ধারাবাহিকতায় গঠিত—আল্লাহ প্রথমে কুরাইশদের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক 
সাফল্যের কথা বলেন, এরপর তাঁদের একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান জানান। এটি শেখায়, নিয়ামতের 
স্বীকৃতি মানে একনিষ্ঠ ইবাদত। 
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৩.১১ সরূা আল-ফীল 

৩.১১.১ সচূনাপরব্: সরূা আল-ফীল 

নাম ও অর্থ 
“আল-ফীল” অর্থ “হাতি”। এই নামটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে, যেখানে আবিসিনিয়ার রাজা 
আব্রাহা একদল সৈন্য এবং হাতি নিয়ে কা’বা ধ্বংস করতে মক্কায় আক্রমণ চালায়। এই ঘটনাটি “হাতির বছর” 
নামে পরিচিত, যা ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ অলৌকিকভাবে আব্রাহার 
সেনাবাহিনী ধ্বংস করে তাঁর পবিত্র ঘর কা’বা রক্ষা করেন। 

নাজিলের স্থান ও সময ়
সূরা আল-ফীল একটি মক্কি সূরা, যা ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে নাজিল হয়। এটি কুরাইশ গোত্রকে আল্লাহর 
অলৌকিক রক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আল্লাহর সর্বশক্তিমানের পরিচয় তুলে ধরে। 

নাজিলের কারণ (আসবাব আন-নজুলু) 
এই সূরাটি নাজিল হয়েছিল কুরাইশদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে, আল্লাহ কীভাবে অলৌকিকভাবে 
আব্রাহার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। এটি একদিকে যেমন একটি সতর্কবার্তা, তেমনি মক্কা ও 
কা’বার জন্য আল্লাহর প্রদত্ত সুরক্ষার প্রতি কৃতজ্ঞতার আহ্বান। 

মলূ বিষযব়সত্ ুও বারত্া 
সূরা আল-ফীল আল্লাহর সর্বশক্তিমানের পরিচয় দেয় এবং এই সত্য তুলে ধরে যে, আল্লাহ তাঁর পবিত্র ঘর ও 
মক্কাকে রক্ষা করতে সক্ষম। হাতিওয়ালা বাহিনীর কাহিনী থেকে বোঝা যায়, পার্থিব শক্তি ও সামরিক 
ক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছার সামনে তুচ্ছ। এই সূরা কুরাইশদের আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করতে এবং একমাত্র তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বকে স্বীকার করতে আহ্বান জানায়। 

 

৩.১১.২ সরূা আল-ফীল-এর আযা়তসমহূ 

আযা়ত ১: 

 "ألَمَْ ترََ كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بِأصَْحَابِ الْفِیلِ "
(আলম তরাই কাইফা ফা'আলা রাবব্কুা বি-আসহাবিল ফীল) 
“তুমি কি দেখোনি, তোমার পর্তিপালক হাতিওযা়লা বাহিনীর সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন?” 

শবদ্ বিশ্লেষণ: 

• আলম তরাঃ ( ََألَمَْ تر): “তুমি কি দেখোনি?” — একটি অলঙ্কারময় প্রশ্ন যা শ্রোতার মনোযোগ 
আকর্ষণ করে। 

• কাইফা ফা’আলা ( ََكَیْفَ فعَل): “কীভাবে তিনি ব্যবহার করলেন,” এখানে আল্লাহর হস্তক্ষেপ বোঝানো 
হয়েছে। 

• রাবব্কুা ( َرَبُّك): “তোমার প্রতিপালক,” যিনি রক্ষাকারী ও পালনকর্তা। 
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• বি-আসহাবিল ফীল ( ِبِأصَْحَابِ الْفِیل): “হাতিওয়ালা বাহিনী,” যারা আব্রাহার সেনাবাহিনী ছিল, এবং হাতিসহ 
এসেছিল কা’বা ধ্বংস করতে। 

তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবনে কাসীর: আল্লাহ কীভাবে আব্রাহার বাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন, তার বর্ণনা দিয়ে বলেন—এটি 
কা’বার প্রতি আল্লাহর সুরক্ষার প্রমাণ এবং যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাদের পরিণতি কেমন 
হতে পারে। 

• আল-করুতবুি: এই আয়াত আল্লাহর শক্তি স্মরণ করিয়ে দেয় এবং কুরাইশদের প্রতি আহ্বান জানায় 
যেন তারা আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে ও শুধু তাঁকেই ইবাদত করে। 

• ইবনে আশরু: এই অলঙ্কারময় প্রশ্ন কুরাইশদেরকে ‘হাতির বছর’-এর ঘটনাটি চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ 
করে এবং আল্লাহর করুণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 

• আর-রাজী: এই ঘটনা একটি অলৌকিক নিদর্শন, যা আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তা ও ন্যায়বিচার তুলে 
ধরে। 

• আল-আলসূী: আল্লাহর এই হস্তক্ষেপ কা’বার পবিত্রতা ও একত্ববাদের সত্যতা নিশ্চিত করে। 

আকীদা ও আধয্াত্মিক চিনত্ন: 

• আকীদা: এই আয়াত আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর পবিত্রতাকে রক্ষা করার সক্ষমতা তুলে ধরে। 
• আধয্াতম্িকতা: এটি ঈমানদারদের স্মরণ করিয়ে দেয়, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখার গুরুত্ব—যিনি 

প্রকৃত নিরাপত্তা ও অনুগ্রহ দানকারী। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত ঈমানদারদের উৎসাহ দেয় আল্লাহকে চূড়ান্ত রক্ষাকারী হিসেবে স্বীকার করতে এবং 
বিপদের সময় তাঁর দিকেই ফিরে যেতে। 

আয়াত ২: 

 "ألَمَْ یجَْعلَْ كَیْدَھُمْ فِي تضَْلِیلٍ "
(আলম ইযা়জ‘আল কাইদাহমু ফি তাদলীল) 
“তিনি কি তাদের কৌশল বয্রথ্ করে দেননি?” 

শবদ্ বিশ্লেষণ: 

• আলম ইযা়জ‘আল ( َْألَمَْ یجَْعل): “তিনি কি করেননি”—এটি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্তের স্বীকৃতি। 
• কাইদাহুম ( ھُمْ كَیْدَ  ): “তাদের কৌশল,” আব্রাহার কা‘বা ধ্বংসের পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত। 
• ফি তাদলীল ( ٍفيِ تضَْلِیل): “ভ্রান্ততায় ফেলে দেন,” অর্থাৎ আল্লাহ তাদের পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ 

ব্যর্থ ও নিরর্থক করে দেন। 

তাফসীরবিদদের বয্াখয্া: 
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• ইবনে কাসীর: আল্লাহ আব্রাহার কা‘বা আক্রমণের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দেন, যা তাঁর 
সর্বময় কর্তৃত্বের প্রকাশ। 

• আল-করুতবুি: এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়—আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হতে 
পারে না। 

• ইবনে আশরু: অলৌকিকভাবে আল্লাহ তাদের পরিকল্পনা ভেঙে দেন, যা কা‘বার রক্ষায় তাঁর সামর্থ্য 
প্রমাণ করে। 

• আর-রাজী: আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কোনো মানবিক পরিকল্পনা টিকে থাকতে পারে না। 
• আল-আলসূী: তাদের পরিকল্পনার ব্যর্থতা শিক্ষা দেয়—আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ অপমান ও 

পরাজয়ের পথ। 

আকীদা ও আধয্াত্মিক দষৃট্িকোণ: 

• আকীদা: আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তা প্রমাণ করে যে, তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হতে 
পারে না। 

• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত মুমিনদের আশ্বস্ত করে—পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, 
আল্লাহর বিচার চূড়ান্ত। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত মুসলিমদেরকে আল্লাহর ন্যায়বিচারের উপর ভরসা রাখতে উৎসাহিত করে এবং আশ্বস্ত 
করে যে, আল্লাহ তাদের রক্ষা করতে সক্ষম। 

 

আয়াত ৩: 

 "وَأرَْسَلَ عَلیَْھِمْ طَیْرًا أبَاَبِیلَ "
(ওয়া আরস্ালা ‘আলাইহিম তাইরান আবাবীল) 
“তিনি তাদের বিরদুধ্ে ঝাকঁে ঝাকঁে পাখি পর্েরণ করেছিলেন।” 

শবদ্ বিশ্লেষণ: 

• ওয়া আরস্ালা ( َوَأرَْسَل): “এবং তিনি প্রেরণ করেছিলেন”—আল্লাহর সরাসরি হস্তক্ষেপ নির্দেশ করে। 
• ‘আলাইহিম ( ْعَلیَْھِم): “তাদের ওপর,” অর্থাৎ আব্রাহার সেনাবাহিনীর ওপর। 
• তাইরান (طَیْرًا): “পাখি,” যাদের আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করেন। 
• আবাবীল ( َأبَاَبیِل): “ঝাঁকে ঝাঁকে,” পাখিদের সংখ্যাগত ও দলবদ্ধ আগমন বোঝায়। 

তাফসীরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবনে কাসীর: আল্লাহ পাখিদের ব্যবহার করে তাদের ধ্বংস করেন, যারা ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ 
করেছিল। 

• আল-করুতবুি: এই পাখিগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ছোট প্রাণীকেও বড় বাহিনী ধ্বংসে ব্যবহার 
করতে পারেন। 
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• ইবনে আশরু: এটি আল্লাহর অস্বাভাবিক ও অলৌকিক রক্ষার ক্ষমতা প্রমাণ করে। 
• আর-রাজী: পাখিদের ব্যবহার আল্লাহর সৃষ্টির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত। 
• আল-আলসূী: পাখিদের দল এতটাই ভীতিকর ছিল যে, এটি আল্লাহর অলৌকিক রক্ষার দৃষ্টান্ত হয়ে 

ওঠে। 

আকীদা ও আধয্াত্মিক দষৃট্িকোণ: 

• আকীদা: আল্লাহ সবচেয়ে ক্ষুদ্র সৃষ্টিকেও বিশাল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন, যা তাঁর 
সর্বশক্তিমত্তার প্রমাণ। 

• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত মুমিনদের হৃদয়ে বিস্ময় ও ঈমান জাগায়, আল্লাহ যে যেকোনো উপায়ে 
সাহায্য করতে পারেন। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত শিক্ষাদান করে যে, আল্লাহর সাহায্য অনেক সময় অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে আসতে 
পারে—তাই তাঁর উপর বিশ্বাস রাখা জরুরি। 

 

আয়াত ৪: 

یلٍ " ن سِجِّ  "ترَْمِیھِمْ بِحِجَارَةٍ مِّ
(তারমীহিম বি-হিজারাতিম মিন সিজজ্ীল) 
“যা তাদের ওপর নিকষ্েপ করছিল কঠিন পাথরের আকারে।” 

শবদ্ বিশ্লেষণ: 

• তারমীহিম ( ْترَْمِیھِم): “তাদেরকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করছিল”—আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ বা 
শাস্তির নিদর্শন। 

• বি-হিজারাতিন ( ٍبِحِجَارَة): “পাথর দ্বারা,” যা তাদের ধ্বংসের মাধ্যম ছিল। 
• মিন সিজ্জীল ( ٍیل ن سِجِّ  জ্বালানো কঠিন কাঁকর বা পোড়া মাটি,” যা পাথরের ঘনত্ব ও ধব্ংসক্ষমতা“ :(مِّ

নির্দেশ করে। 

তাফসীরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবনে কাসীর: পাথরগুলো ছোট হলেও আল্লাহর ইচ্ছায় তা অত্যন্ত বিধ্বংসী হয়ে ওঠে। 
• আল-করুতবুি: এসব পাথরের ব্যবহার দেখায়, আল্লাহর শক্তির সামনে দুনিয়ার শক্তি কত অসহায়। 
• ইবনে আশরু: আল্লাহ দুর্বল উপাদান দিয়েও বিরাট ধ্বংস সাধন করতে পারেন। 
• আর-রাজী: পাথরের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহর শাস্তির নির্ভুলতা প্রকাশ করে। 
• আল-আলসূী: এই পাথর ছিল আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ। 

আকীদা ও আধয্াত্মিক দষৃট্িকোণ: 
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• আকীদা: আল্লাহ অত্যন্ত সাধারণ উপকরণ ব্যবহার করেই শক্তিশালী বাহিনীকে পরাজিত করতে 
পারেন। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের মনে এই আয়াত আল্লাহর ন্যায়বিচার ও দুশমনের পরিণতি সম্পর্কে গভীর 
উপলব্ধি জাগায়। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত মুমিনদের বিনয়ী হতে শেখায় এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করার শিক্ষা দেয়—তাঁরই হাতে 
রক্ষা ও প্রতিশোধ। 

 

ভাষয্ ৫: " ٍأكُْول  (Faja’alahum ka’asfin ma’kool) "فَجَعلََھُمْ كَعَصْفٍ مَّ
"এবং তিনি তাদেরকে খাওযা় চাষী মরিচের মতো করে ফেললেন।" 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ফজাআলাহমু ( ْفجََعلَھَُم): "এবং তিনি তাদেরকে তৈরি করেছেন," যা আল্লাহর সরাসরি কাজ 
নিরদ্েশ করে। 

• কা'আসফিন ( ٍكَعصَْف): "যেমন মরিচ," যা ভঙগু্রতার চিত্র ফুটিয়ে তোলে। 
• মাআকলু ( ٍأكُْول  খাওয়া," যা কিছু সম্পূর্ণরূপে ধব্ংস বা ভক্ষণ করা বোঝায়।" :(مَّ

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন ুকাথির: এই আয়াতটি আবরাহার সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ ধ্বংসের চিত্র অত্যন্ত 
জীবনত্ভাবে তুলে ধরে। 

• আল-করুতবুি: এটি আল্লাহর শক্তির সামনে দুনিয়ার শক্তির তুচ্ছতার প্রতীক। 
• ইবন ুআশরু: খাওয়া মরিচের সাথে তুলনা করে পরাজিতদের সম্পূর্ণ অসহায়ত্ব তুলে ধরা 

হয়েছে। 
• আর-রাযি: এই চিত্রকল্পটি আল্লাহর শাস্তির সম্পূর্ণতা নিরদ্েশ করে। 
• আল-আলসুি: এই রূপকটি আল্লাহর বিরুদধ্ে অবাধ্যতা করার বিপদ সম্পরক্ে সতরক্তা 

প্রদান করে। 

• ধরম্ীয ়এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• তাতত্ব্িক: এই আয়াতটি আল্লাহর কষ্মতার মাধ্যমে সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রদুেরও শনূ্যে 
পরিণত করার কষ্মতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের আল্লাহর ন্যায় এবং শকত্িতে বিশ্বাস রাখতে উৎসাহিত করা হয়। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 
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• এই আয়াতটি মানবতাকে আল্লাহর সর্বশকত্ির প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বীকারোক্তির প্রতি 
উদ্দীপিত করে। 

 

 

 

৩.১১.৩ সারাংশ এবং সংযোগ 

সরূা আল-ফিলের সারাংশ: 
সূরা আল-ফিল আল্লাহর চমকপ্রদ রক্ষা করার ঘটনা বর্ণনা করে, যেখানে আল্লাহ আবরাহার 
সেনাবাহিনী থেকে কাবাকে রক্ষা করেন। এটি আল্লাহর সমস্ত শক্তির প্রমাণ, যা দেখায় যে কোন 
দুনিয়াভিত্তিক শক্তি তারঁ ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাডঁ়াতে পারে না। এই সূরা আল্লাহর কর্তৃতব্কে স্বীকার 
করার আহ্বান জানায় এবং কৃতজঞ্তা ও উপাসনার মাধ্যমে প্রতিকর্িয়া জানাতে উৎসাহিত করে। 

অনয্ানয্ সরূার সাথে সংযোগ: 
সূরা আল-ফিল সূরা করুাইশের সাথে সম্পর্কিত, কারণ উভয়ই কাবা এবং করুাইশের উপর আল্লাহর 
বরকত ও রক্ষার কথা তুলে ধরে। একসাথে, এগুলি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং একমাত্র আল্লাহর 
উপাসনার গুরুত্বের স্মরণ করিয়ে দেয়। 

আযা়তের মধয্ে সমপ্রক্: 
আয়াতগুলির মধ্যে একটি যৌক্তিক পরিসমাপ্তি রয়েছে: আল্লাহর প্রশ্ন, তাঁর হস্তক্ষেপ, শাস্তির 
উপায় এবং আবরাহার সেনাবাহিনীর ধ্বংস। এই সূরা আল্লাহর সর্বোচ্চ শক্তি এবং তারঁ পবিত্র 
গৃহের সুরকষ্ার বার্তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। 
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৩.১২ সরূা আল-হমুাজাহ 

৩.১২.১ সরূা আল-হমুাজাহর পরিচিতি 

নাম এবং অরথ্: 
“আল-হুমাজাহ” শব্দটির অর্থ “নিনদ্ুক” বা “অবজ্ঞাকারী,” এবং এটি তাদের প্রতি ইঙগ্িত করে যারা 
malicious গসিপ, তাচ্ছিল্য বা ক্ষতি করার মাধ্যমে অন্যদের অবমাননা করে। এই সূরা এমন তুচ্ছ 
আচরণের বিরুদধ্ে এবং তাদের কঠোর পরিণতির বিরুদ্ধে সতর্ক করে। 

পর্কাশের সথ্ান এবং সময:় 
সূরা আল-হুমাজাহ একটি মক্কী সূরা, যা প্রেরণার প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এর বিষয়বস্তু 
মক্কার সামাজিক ও নৈতিক সমস্যা যেমন অহংকার, ধনসম্পদে অতিরিক্ত আসকত্ি, এবং অন্যদের 
প্রতি অবজ্ঞা প্রতিফলিত করে। 

পর্কাশের কারণ (আসবাস আন-নজুলু): 
এই সূরা মক্কায় এমন কিছু ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া হিসেবে অবতীর্ণ হয় যারা নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাচ্ছিল্য করত এবং সমাজের দুরব্ল সদস্যদের হেয় করত। এটি এমন 
আচরণের বিরুদধ্ে কঠোর সতরক্তা প্রদান করে এবং অহংকার ও গীবত করার আধ্যাতম্িক 
পরিণতির ওপর জোর দেয়। 

পর্ধান থিম এবং বারত্া: 
সূরা আল-হুমাজাহ গীবত, গসিপ এবং বস্তুগত ধনসম্পদের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসার ক্ষতিকর 
প্রভাবের বিরুদধ্ে সতর্ক করে। এটি তাদেরকে নিনদ্া করে যারা অন্যদের অপমান করে অথবা তাদের 
ধনসম্পদকে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জনয্ ব্যবহার করে এবং এমন ব্যক্তিদের জনয্ কঠোর 
শাস্তির পূর্বাভাস দেয়। সূরাটি পরকালে এই ব্যক্তিদের জন্য অপেক্ষমাণ শাস্তি সুস্পষট্ভাবে 
বর্ণনা করে। 

 

৩.১২.২ সরূা আল-হমুাজাহর আযা়তসমহূ 

আযা়ত ১: " ٍكُلِّ ھُمَزَةٍ لُّمَزَة  (Wailun likulli humazatin lumazah) "وَیْلٌ لِّ
"অকলয্াণ পর্তি সল্য্ানড্ার এবং তাচছ্িলয্কারী বয্কত্ির জনয্।" 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ওযা়ইলনু ( ٌوَیْل): "অকল্যাণ" বা "শাপ," এটি এমন আচরণকারী ব্যক্তির জন্য কঠোর 
সতর্কতা বা অভিশাপ। 

• লিকলু্লি ( ُِّكل  প্রতি," এটি এমন সকল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যারা এই ধরনের আচরণ" :(لِّ
প্রদর্শন করে। 
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• হমুাজাহ ( ٍھُمَزَة): "স্ল্যান্ডার," যা অনয্দের কথা দ্বারা অবমাননা বা নিন্দা করার প্রতি 
ইঙ্গিত করে। 

• লুমাজাহ ( ٍلُّمَزَة): "তাচ্ছিল্যকারী," যা অনয্দের হেনস্থা বা অবমাননা করার জনয্ অঙ্গভঙ্গি বা 
কার্যকলাপের মাধ্যমে অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে নির্দেশ করে। 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন ুকাথির: এই আয়াতটি সতর্ক করে যে, যারা অন্যদের কষ্তি করে কথাবার্তা বা কাজের 
মাধ্যমে, আল্লাহ তাদের এই আচরণ অপছনদ্ করেন। 

• আল-করুতবুি: "হুমাজাহ" মৌখিক অপমানকে নিরদ্েশ করে, যখন "লুমাজাহ" অঙ্গভঙ্গি বা 
শারীরিক অবজ্ঞা সম্বনধ্ে। 

• ইবন ুআশরু: এই আয়াতটি অহংকার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারকে 
সমালোচনা করে যা অন্যদের অবমাননা করতে ব্যবহৃত হয়। 

• আর-রাযি: এটি ইসলামিক নৈতিক মানদণড্ের প্রতি জোর দেয় যা অন্যদের প্রতি শ্রদধ্া 
এবং সহানভুূতির দাবি করে। 

• আল-আলসুি: তিনি জোর দেন যে এই ধরনের আচরণ শধুুমাত্র সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, 
বরং আত্মাকে দষূিত করে। 

• ধরম্ীয ়এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• তাতত্ব্িক: এই আয়াতটি সঠিক নৈতিক আচরণ এবং অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাকে বিশব্াসের 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রতিপাদন করে। 

• আধয্াতম্িকতা: এটি মুমিনদের তাদের কথাবারত্া ও কাজের প্রতি লকষ্্য রাখার এবং 
অন্যদের প্রতি মর্যাদার সাথে আচরণ করার জন্য স্মরণ করিয়ে দেয়। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াতটি মুমিনদের গীবত, অপমান এবং অন্যদের ক্ষতি করার আচরণ থেকে বিরত 
থাকতে উৎসাহিত করে। এটি আত্মসংযম এবং নেতিবাচক অভ্যাসের পরিশুদ্ধির প্রতি 
আহ্বান জানায়। 

 

আযা়ত ২: " َُالَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّده" (Alladhee jama’a maalaw wa ‘addadah) 
"যে বয্কত্িটি সমপ্দ সংগর্হ করে এবং তা গণুে গণুে রাখে।" 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• আল্লাযী (الَّذِي): "যে," এটি আগের আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিদের প্রতি নিরদ্েশ করে। 
• জমা' ( َجَمَع): "সংগ্রহ করে," যা সম্পদ সঞ্চয় করার প্রতি অদৃশ্য আকর্ষণ বা আসক্তি 

নিরদ্েশ করে। 
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• মাল ( ًمَالا): "সম্পদ," এটি ভৌত সম্পদ বা ধন-সম্পদকে বোঝায়। 
• ওযা় 'অদদ্াদাহ ু( ُدَه  এবং গুণে গুণে রাখে," যা সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা এবং" :(وَعَدَّ

সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহ বোঝায়। 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন ুকাথির: এই আয়াতটি তাদের সমালোচনা করে যারা স্বার্থপরভাবে সম্পদ সংগ্রহ করে, 
সামাজিক দায়িতব্গুলি উপেক্ষা করে। 

• আল-করুতবুি: এটি সম্পদের সঞ্চয় করার অহংকার এবং গরব্কে তুলে ধরে, যা সম্পদকে 
ভালো কাজে ব্যবহার না করে। 

• ইবন ুআশরু: সম্পদ গুণে গুণে রাখার মানে হল বস্তুগত বিষয়ের প্রতি অনধ্ ভালোবাসা এবং 
এর পারথ্িব প্রকতৃির প্রতি অবহেলা। 

• আর-রাযি: এই আয়াতটি সেসব মানষুদের বিরুদ্ধে শাস্তির আহব্ান জানায় যারা আধ্যাতম্িক ও 
নৈতিক মূল্যবোধের চেয়ে সম্পদকে বেশি মূল্য দেয়। 

• আল-আলসুি: এটি সম্পদকে মিথ্যা নিরাপত্তা হিসেবে তুলে ধরে, যা মানুষের আধ্যাত্মিক 
দায়িতব্গুলো থেকে তাদের বিভ্রান্ত করে। 

• ধরম্ীয ়এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• তাতত্ব্িক: সম্পদ আল্লাহর একটি পরীক্ষা, যা সঠিক উদদ্েশ্যে ব্যবহার করতে হবে এবং 
অন্যদের সাথে ভাগ করতে হবে। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় যেন তারা তাদের সম্পদকে জীবনদর্শন ও 
আধ্যাত্মিক লকষ্্যগুলোর জন্য ব্যবহতৃ করে, এবং তা যেন তাদের জীবনকে শাসন না করে। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াতটি মুমিনদের তাদের সম্পদ ভালো কাজের জন্য ব্যবহার করতে এবং লোভ ও 
বস্তুবাদিতা থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। এটি দানশীলতা এবং সামাজিক দায়িত্বের 
প্রতি মনোযোগ দেয়। 

আযা়ত ৩: " َُیَحْسَبُ أنََّ مَالھَُ أخَْلدَه" (Yahsabu anna maalahu akhladah) 
"সে মনে করে যে তার সমপ্দ তাকে চিরকাল বাচিযে় রাখবে।" 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ইযা়হসাব ু( ُیحَْسَب): "মনে করে," যা সম্পদের স্থায়িত্বের প্রতি এক অবাস্তব বিশব্াসকে 
নিরদ্েশ করে। 

• আনন্া ( ََّأن): "যে," এটি ভুল বিশব্াসের দৃঢ়তা নিরদ্েশ করে। 
• মালাহ ু( َُمَالھ): "তার সম্পদ," যার ওপর তার মিথ্যা আস্থা। 
• আখলাদাহ ু( ُأخَْلَدَه): "তাকে চিরকাল বাচিয়ে রাখবে," যা সম্পদকে চিরস্থায়ী নিরাপত্তার 

উপকরণ হিসেবে বিশ্বাস করা বোঝায়। 
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• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন ুকাথির: ব্যক্তি ভুলভাবে বিশব্াস করে যে, সম্পদ তাকে মৃত্যু ও হিসাব থেকে রক্ষা 
করবে। 

• আল-করুতবুি: এই আয়াতটি সম্পদকে স্থায়ী সুখ বা সুরক্ষা হিসেবে ভাবার অমুলকতা তুলে 
ধরে। 

• ইবন ুআশরু: এটি বস্তুবাদী সফলতার অহংকারকে সমালোচনা করে, যা জীবনের নশ্বরতার 
প্রতি অজঞ্তা সৃষ্টি করে। 

• আর-রাযি: সম্পদকে চিরকাল বাচানোর উপায় হিসেবে বিশ্বাস করা একটি গুরুতর আধ্যাত্মিক 
ভুল। 

• আল-আলসুি: এই আয়াতটি অস্থায়ী পৃথিবীজডু়ে বস্তুগত সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতার 
আধ্যাত্মিক বিপদগুলি তলুে ধরে। 

• ধরম্ীয ়এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• তাতত্ব্িক: শুধুমাত্র আল্লাহ-ই প্রকৃত নিরাপত্তা এবং চিরকালীন জীবন দিতে পারেন; সম্পদ 
অস্থায়ী। 

• আধয্াতম্িকতা: এটি মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তারা তাদের আধ্যাত্মিক সাফল্য 
চিরস্থায়ী ঈমান এবং সৎ কাজের মাধ্যমে অর্জন করবে, শুধুমাত্র বস্তুগত লাভের মাধ্যমে 
নয়। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াতটি মুমিনদের বস্তুগত সম্পদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর না করতে উৎসাহিত করে 
এবং আল্লাহর ওপর বিশব্াস ও আস্থা স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপনন্ করে। 

 

আযা়ত ৪: " ِكَلاَّ لَینُبذَنََّ فيِ الْحُطَمَة" (Kalla layunbathanna fi al-hutamah) 
"না! নিশচ্িতভাবে, তাকে ধব্ংসকারী (ফলুিয়ে দেওয়া আগনুে) নিকষ্িপত্ করা হবে।" 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• কল্লা ( َّكَلا): "না!" এটি তার ভুল সুরক্ষা বা আশার শক্ত বিরোধিতা। 
• লইউনবাথানন্া ( ََّلیَنُبَذن): "নিক্ষিপ্ত করা হবে," যা তার অবধারিত পরিণতি নিরদ্েশ করে। 
• ফি আল-হতুামাহ ( ِفِي الْحُطَمَة): "ধ্বংসকারী (অগ্নি) তে," এটি এক বিভীষিকাময় শক্তির প্রতি 

ইঙ্গিত করে যা নরককে বোঝায়। 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 
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• ইবন ুকাথির: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে এই ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত হবে, 
যেখানে তার সম্পদ তাকে রকষ্া করতে পারবে না। 

• আল-করুতবুি: "হুতামাহ" সম্পদের অহংকার ও গর্বের ক্ষয়-ক্ষতি এবং আল্লাহর বিচারকে 
প্রতিনিধিতব্ করে। 

• ইবন ুআশরু: "হুতামাহ" একটি ধব্ংসাত্মক শক্তি, যা সমস্ত বস্তুগত সম্পদ পোডে় এবং 
তাদের অস্থায়ী প্রকৃতির সামনে এনে দাঁড় করায়। 

• আর-রাযি: এই আয়াতটি সতর্ক করে যে, সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ আধ্যাত্মিক ও 
শারীরিক ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। 

• আল-আলসুি: তিনি বলেন যে, নরক সমস্ত মিথ্যা ও বিভ্রম ধব্ংস করে দেবে, বিশেষত মানুষের 
সম্পদের প্রতি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। 

• ধরম্ীয ়এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• তাতত্ব্িক: আয়াতটি আল্লাহর সিদধ্ান্তের প্রতি গুরুতব্ দেয় এবং তা স্পষ্ট করে যে, 
কোনো বস্তুগত উপায় দিয়ে শাস্তি এড়ানো যায় না। 

• আধয্াতম্িকতা: এটি মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর কাছে শধুুমাত্র সৎ কাজ এবং 
ঈমানের মূল্য রয়েছে, আর সম্পদ পরকালে কোনো সুরক্ষা প্রদান করবে না। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াতটি মুমিনদের সম্পদে আকর্ষণ কমিয়ে আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসের 
দিকে মনোনিবেশ করার প্রেরণা দেয়, জানিয়ে যে, বস্তুগত সম্পদ নরকের শাস্তি থেকে রক্ষা 
করতে পারে না। 

 

আযা়ত ৫: " الْحُطَمَةُ وَمَا أدَرَْاكَ مَا  " (Wama adraka ma al-hutamah) 
"তমুি কি জানো না, সেই ধব্ংসকারী কী?" 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ওযা় মা আদরাকা ( َوَمَا أدَْرَاك): "তুমি কি জানো না," এটি একটি রেটোরিক্যাল প্রশন্ যা তার 
শাস্তির ব্যাপকতা এবং অনুগ্রহহীনতার মাত্রাকে প্রতিস্থাপন করে। 

• মা আল-হতুামাহ ( ُمَا الْحُطَمَة): "ধ্বংসকারী কী," এটি নরকের আগুনের বর্ণনা, যা একটি 
ধ্বংসাত্মক এবং অতিকর্মযোগ্য শক্তি। 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন ুকাথির: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে এই আয়াতটি "হুতামাহ"-এর অসীম এবং অপ্রতিরোধ্য 
প্রকৃতিকে তুলে ধরে, এর তীব্রতা এবং বিপদের দিকে আলোকপাত করে। 
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• আল-করুতবুি: তিনি এই রেটোরিক্যাল প্রশন্টিকে একটি উপায় হিসেবে বয্াখ্যা করেছেন যা 
তাদের জন্য শাস্তির ভয়াবহতার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে। 

• ইবন ুআশরু: এটি নরকের প্রকতৃ পরিণতির একটি পরিচয়, যা তার অদব্িতীয়তা এবং 
ধ্বংসাত্মক শক্তির ওপর জোর দেয়। 

• আর-রাযি: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে "আদরাকা" এখানে ব্যবহৃত হয়েছে মানব মনকে 
"হুতামাহ"-এর তীব্রতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে অকষ্মতার সংকেত হিসেবে। 

• আল-আলসুি: তিনি বলেন যে, এই রেটোরিকয্াল পদ্ধতিটি শ্রোতার মধ্যে আতঙক্ এবং ভয় 
সৃষ্টি করে, যার মাধ্যমে তারা তাদের কাজের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করবে। 

• ধরম্ীয ়এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• তাতত্ব্িক: এই আয়াতটি নির্দেশ করে যে, নরক শধুুমাতর্ একটি শাস্তি নয়, বরং আল্লাহর 
ন্যায়বিচারের প্রকাশ যা অহংকার ও লোভের বিরুদধ্ে। 

• আধয্াতম্িকতা: এটি একজনের কাজের গুরতুব্ এবং আধয্াত্মিকতার মধ্যে দৃঢ়তা এবং সততার 
প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দেয়। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াতটি মুমিনদের তাদের কাজের প্রতি চিন্তা এবং সচেতনতা জাগাতে উৎসাহিত করে, 
যাতে তারা আল্লাহর অমত্মিম শাস্তি থেকে মুক্ত থাকে। 

 

আযা়ত ৬: " ُنَارُ اللَّھِ الْمُوقدََة" (Naru Allahi al-muqadah) 
"এটি আল্লাহর পর্জজ্ব্লিত আগনু।" 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• নারের আলল্াহ ( ِناَرُ اللَّھ): "আল্লাহর আগুন," এটি আল্লাহ দব্ারা সরাসরি প্রজ্জব্লিত আগুন 
বোঝায়, যা পৃথিবীজুড়ে থাকা অন্য আগুনের মতো নয়। 

• আল-মকুাদাহ ( ُالْمُوقدََة): "প্রজ্জব্লিত," যা ইঙ্গিত দেয় যে এটি স্থায়ীভাবে জব্লন্ত এবং 
আল্লাহর ইচ্ছায় বজায় রাখা হয়। 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন ুকাথির: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই আগুনটি আল্লাহর দ্বারা নির্দিষ্টভাবে তৈরি করা 
হয়েছে চূড়ান্ত শাস্তির রূপে। 

• আল-করুতবুি: তিনি এটিকে আল্লাহর ইচ্ছায় প্রজ্জব্লিত আগুন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা 
এর অধিবাসীদের জন্য অব্যাহতি ও চিরকালীন শাস্তি নিশ্চিত করে। 

• ইবন ুআশরু: তিনি এই আয়াতটিকে নরকের আগুনের অবিরাম প্রকতৃি হিসেবে বর্ণনা করেছেন, 
যা কখনো নিভে না। 
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• আর-রাযি: তিনি বলেছেন যে, এই আগুনটি তলুনাহীন, যা আল্লাহর ন্যায়বিচার বাস্তবায়ন 
করতে তৈরি। 

• আল-আলসুি: তিনি বলেন যে, এর অবিরাম প্রকৃতি অহংকার ও মুনাফিকির পরিণতি প্রতিফলিত 
করে। 

• ধরম্ীয ়এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• তাতত্ব্িক: এই আয়াতটি আল্লাহর কষ্মতা ও নয্ায়বিচারের ওপর জোর দেয়। 
• আধয্াতম্িকতা: এটি মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের আধ্যাত্মিক দায়িতব্গুলিকে 

অবহেলা করলে এবং সৎ উদদ্েশ্যে না থাকলে কঠিন পরিণতি অপেক্ষা করছে। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াতটি মুমিনদের তাদের অগ্রাধিকারগুলি নিয়ে চিন্তা করতে এবং আল্লাহর সাথে 
সম্পরক্ের প্রতি মনোযোগী হতে উৎসাহিত করে, যাতে তারা আল্লাহর কর্োধ থেকে বাঁচতে 
পারে। 

 

আযা়ত ৭: " ِلِعُ عَلىَ الأْفَْئدَِة  (Allati tattali'u 'ala al-af'idah) "الَّتيِ تطََّ
"যা হদৃযে়র ওপর ওঠে।" 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• আল্লাতি (ِالَّتي): "যা," এটি আগের আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহর আগুনকে নির্দেশ করে। 
• ততত্ালিউ ( ُلِع  ওঠে" বা "পোঁছে," যা আগুনের তীবর্তা এবং এর গভীরে প্রবাহিত" :(تطََّ

ক্ষমতাকে বোঝায়। 
• আলা আল-আফিদাহ ( ِعَلىَ الأْفَْئِدَة): "হৃদয়ের ওপর," যা বোঝায় যে শাস্তির প্রভাব মানুষের 

অন্তরতম অংশ, তাদের অস্তিত্ব এবং মূলত্বে পৌঁছায়। 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন ুকাথির: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে আগুনের হৃদয়ে প্রভাব নিশ্চিত করে যে, এটি অতয্ন্ত 
যন্ত্রণা এবং কষ্ট সৃষ্টি করে, যা ব্যকত্ির অস্তিত্বের গভীরে পৌঁছে যায়। 

• আল-করুতবুি: তিনি এটিকে এই আগুনের একটি অনন্য বৈশিষট্্য হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা 
হৃদয়কে, যা বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্যের আসন, লক্ষ্য করে। 

• ইবন ুআশরু: তিনি এই আয়াতটিকে শাস্তির মানসিক ও আধয্াত্মিক কষ্টের প্রতিফলন 
হিসেবে দেখেছেন, যা শারীরিক যন্তর্ণা ছাড়াও। 

• আর-রাযি: তিনি বলেন যে, আগুনের হদৃয়ে পৌঁছানোর ক্ষমতা একে স্বারথ্পরতা এবং 
আভ্যন্তরীণ পাপ প্রকাশ করার প্রতীক। 
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• আল-আলসুি: তিনি বলেছেন যে, হৃদয়ের লক্ষয্ করা আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রতিফলিত করে, যা 
অহংকার, লোভ এবং অখ্রান্ততার মূল উৎপাটন করে। 

• ধরম্ীয ়এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• তাতত্ব্িক: এই আয়াতটি আল্লাহর শাস্তির ব্যাপকতা তুলে ধরে, যা শারীরিক এবং 
আধ্যাত্মিক উভয় দিককেই লকষ্্য করে। 

• আধয্াতম্িকতা: এটি মুমিনদের তাদের হদৃয় এবং উদদ্েশ্যগুলি বিশদু্ধ রাখার গুরুত্ব স্মরণ 
করিয়ে দেয়, যেহেতু হদৃয় তাদের আল্লাহর সাথে সম্পরক্ের মূল অংশ। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াতটি মুমিনদের তাদের হৃদয়ের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করতে এবং ঈমান ও নম্রতা 
অর্জন করতে উৎসাহিত করে, যাতে তারা আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা পায়। 

 

আযা়ত ৮: " ٌ ؤْصَدةَ  (Innaha 'alayhim mu'sadah) "إِنَّھَا عَلَیْھِم مُّ
"নিশচ্যই়, এটি তাদের ওপর বনধ্ করে দেওযা় হবে।" 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ইনন্াহা (إنَِّھَا): "নিশ্চয়ই, এটি," এটি আল্লাহর আগুনকে নিরদ্েশ করে। 
• আলাযহ়িম (عَلیَْھِم): "তাদের ওপর," যা নিরদ্েশ করে যে শাস্তি তাদের সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত 

করবে। 
• মআুসাদাহ ( ٌؤْصَدَة  বন্ধ করে দেওয়া" বা "সিল করা," যা বোঝায় যে, তাদের জন্য কোনো" :(مُّ

পালানোর পথ বা মুক্তি নেই। 

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন ুকাথির: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই আগুন তাদের ওপর সিল হয়ে থাকবে, এবং তাদের 
পালানোর কোনো উপায় থাকবে না। 

• আল-করুতবুি: তিনি এই সিলিংটি শাস্তির চূড়ানত্তা এবং মুকত্ির অনুপস্থিতির প্রতীক হিসেবে 
ব্যাখ্যা করেছেন। 

• ইবন ুআশরু: তিনি এটিকে নরকের আগুনের অপ্রতিরোধ্য প্রকতৃি হিসেবে দেখেছেন, যা 
অবিচলিত অহংকার এবং পাপের ফলাফল। 

• আর-রাযি: তিনি বলেছেন যে, সিলিংটি আল্লাহর ন্যায়বিচারের নিশ্চিতকরণ, যা শাস্তিকে 
একেবারে অব্যাহত এবং অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। 

• আল-আলসুি: তিনি বলেন যে, "মুআসাদাহ" শব্দটি নরকের suffocating এবং চাপের প্রকতৃির 
প্রতীক। 
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• ধরম্ীয ়এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• তাতত্ব্িক: আয়াতটি আল্লাহর শাস্তির অবশ্যম্ভাবিতা প্রতিফলিত করে, যারা তাদের পাপের 
জন্য অনুশোচনা না করে অবিচল থাকে। 

• আধয্াতম্িকতা: এটি মুমিনদের সতরক্ করে দেয় তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহ এবং 
অন্যদের প্রতি অবহেলা না করতে। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াতটি মুমিনদের আত্মবিশব্াস এবং ঈমানের প্রতি তীব্র মনোযোগ দিতে এবং 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে উতস্াহিত করে, কারণ আল্লাহর ন্যায়বিচার অত্যন্ত 
গুরু 

আযা়ত ৯: " ٍَمَدَّدة  (Fi 'amadin mumaddadah) "فيِ عَمَدٍ مُّ
"বিসত্তৃ সত্মভ্গলুির মধয্ে।" 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ফি আমাদিন ( ٍفِي عَمَد): "স্তম্ভগুলির মধ্যে," যা সীমাবদ্ধতা এবং আটকে থাকার ইঙ্গিত দেয়। 
• মুমাদদ্াহ ( ٍدَة مَدَّ  বিস্তৃত" বা "প্রসারিত," যা শাস্তির বিস্তৃতি বা স্থায়ীত্বের ইঙ্গিত দেয়।" :(مُّ

• সক্লারদের বয্াখয্া: 

• ইবন ুকাথির: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই বিস্তৃত স্তম্ভগুলি বনদ্ীদের এমনভাবে আটকে 
রাখবে যে তারা পালাতে পারবে না। 

• আল-করুতবুি: তিনি এটিকে নরকের চিরস্থায়ী এবং সংকীরণ্ প্রকতৃির বর্ণনা হিসেবে বয্াখ্যা 
করেছেন। 

• ইবন ুআশরু: তিনি এই আয়াতটিকে শাস্তির অপ্রতিরোধ্য এবং চলমান প্রকৃতির ওপর জোর 
দিয়েছেন। 

• আর-রাযি: তিনি স্তম্ভগুলির চিত্রকল্পকে একটি রপূক হিসেবে দেখেছেন, যা নরকে কষট্ এবং 
সীমাবদ্ধতার গভীরতা বোঝায়। 

• আল-আলসুি: তিনি বলেছেন যে, বিস্তৃত স্তম্ভগুলি শাস্তির স্থায়িত্ব এবং সবকিছু আচ্ছন্ন 
করার প্রকতৃির প্রতীক। 

• ধরম্ীয ়এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• তাতত্ব্িক: এই আয়াতটি আল্লাহর শাস্তির চিরস্থায়ী এবং অবিচলিত প্রকৃতির ওপর জোর 
দেয়, যারা অনতুাপ না করে নিজেদের সংশোধন করে না। 

• আধয্াতম্িকতা: এটি মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর রহমত এবং ক্ষমা প্রার্থনা 
করতে দেরি না করে, তাদের আচরণে পরিবরত্ন আনতে হবে। 



92 
 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াতটি মুমিনদের তাদের কাজগুলি পরয্ালোচনা করতে এবং আল্লাহর নির্দেশের সাথে 
তাদের জীবনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে উৎসাহিত করে, যাতে তারা এমন এক পরিণতির 
সম্মুখীন না হয়। 

 

 

৩.১২.৩ সারাংশ এবং সংযোগ 

সরুার সারাংশ 
সূরা আল-হুমাজাহ গীবত, অহংকার এবং ভোগবাদিতার নিনদ্া করে, আখিরাতে এর কঠোর পরিণতির 
সতর্কতা প্রদান করে। এটি জাহান্নামকে এমন একটি শাস্তি হিসেবে বর্ণনা করে যা আত্মায় প্রবেশ 
করে, যা বিনয়, দানশীলতা এবং অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। 

অনয্ানয্ সরুার সঙগ্ে সংযোগ 
এই সূরা সূরা আল-মুতাফফিফিন-এর পরিপূরক, যা অনৈতিক আচরণ এবং লোভের নিন্দা করে। উভয় 
সূরাতেই অহংকার এবং ভোগবাদিতার আধ্যাত্মিক পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। 

আযা়তগলুোর মধয্ে সমপ্রক্ 
সূরা শুর ুহয় অনৈতিক আচরণের বরণ্নার মাধ্যমে, তারপরে ভোগবাদের মিথ্যাচারের ওপর 
আলোকপাত করা হয়, এবং শেষ হয় সেই বয্ক্তিদের জন্য আখিরাতে আসনন্ কঠিন শাস্তির বর্ণনা 
দিয়ে। এর কাঠামো একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত কাজ এবং তাদের চূড়ান্ত পরিণতির মধ্যে 
সংযোগ প্রতিষঠ্া করে। 
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৩.১৩ সরূা আল-আসর 

৩.১৩.১ সরূা আল-আসর-এর পরিচিতি 

নাম এবং অরথ্ 
"আল-আসর" শব্দের অরথ্ "সময়" বা "অপরাহ্ণ"। এটি সময়ের ক্ষণস্থায়ী এবং মূল্যবান প্রকৃতিকে 
প্রতীকিত করে। এই সূরায়, সময় জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কাটানো মুহূরত্গুলির গুরুতব্ বোঝায়, যেখানে 
প্রতিটি সেকেন্ড মূল্যবান এবং জীবন ছোট। 

পর্কাশের সথ্ান এবং সময ়
সূরা আল-আসর একটি মাকক্ি সূরা, যা প্রেরকের মিশনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীরণ্ হয়। এটি 
একটি ক্ষদু্র, অত্যাচারিত মুসলিম সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি তাদের 
জন্য একটি উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের আহব্ান হিসেবে কাজ করেছিল, তাদেরকে প্রতিকূলতার মধ্যে 
তাদের নীতিগুলি অনুসরণ করার জন্য উদব্দুধ্ করেছিল। 

অবতীরণ্ হওযা়র কারণ (আসাব আন-নজুলু) 
এই সূরা মুমিনদের সময়ের মূল্য মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং চারটি মূল গুণের প্রতি নির্দেশনা 
প্রদান করে যা জীবনকে কষ্তি মুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয়। এটি প্রাথমিক মুসলিম সম্প্রদায়কে 
দিকনিরদ্েশনা এবং শকত্ি দিয়েছিল এবং আল্লাহর প্রতি নিবেদন এবং উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন 
থেকে বিরত থাকতে সতর্কবারত্া প্রদান করেছিল। 

থিম এবং মলূ বারত্া 
সূরা আল-আসর এটিকে তুলে ধরে যে, মানবতা হানির মধ্যে রয়েছে যদি না তা চারটি মূল নীতির প্রতি 
অঙ্গীকার করে: ঈমান, সৎকর্ম, সত্য প্রচার এবং ধৈর্য ধারণ। এটি আত্মপালন ও 
আত্মবিশ্লেষণের আহ্বান জানায় এবং ব্যক্তিদের জীবনকে ঈমান, ভাল কাজ এবং পারস্পরিক 
সহায়তার উপর কেনদ্্রীভূত করতে উদ্বদু্ধ করে। 

 

৩.১৩.২ সরূা আল-আসর-এর আযা়তসমহূ 

আযা়ত ১: " ِوَالْعصَْر" (ওযা়ল-আসর) 
"সময়ের শপথ!" 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ওযা়ল-আসর ( ِوَالْعصَْر): "সময়ের শপথ," একটি শপথ যেখানে আল্লাহ সময় বা অপরাহণ্ের শপথ 
করছেন। সময় মানবজীবনের একটি সীমানিত এবং মূল্যবান সম্পদ, যা জীবনকে সংজ্ঞায়িত 
করে। 

• বাগতিক বয্াখয্া: 



94 
 

• ইবন ুকাথির: আল-আসর অপরাহ্ণের সময়কে নির্দেশ করে, যা দিনের শেষ সময়, যা আমাদের 
জীবনের ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি মনে করিয়ে দেয়। 

• আল-করুতবুি: সময় সৃষ্টির সমস্ত কিছু প্রতিনিধিত্ব করে এবং এর পরিবর্তনশীল প্রকৃতির 
বিরদু্ধে মানবতার সংগ্রামকে তুলে ধরে। 

• ইবন ুআশরু: সময় ইতিহাস থেকে শিকষ্া নেওয়ার জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে এবং 
জীবনের অস্থায়ীতব্ বোঝায়। 

• আর-রাযি: আল্লাহ সময়ের শপথ করে তার গুরুত্ব নিশ্চিত করেছেন এবং মানুষের জন্য এর 
অমূল্য মূল্য স্মরণ করিয়ে দেন। 

• আল-আলসুি: সময় জীবনের সীমিত প্রকতৃির এবং হিসাবের অপরিহার্যতা সম্পরক্ে একটি 
বিশ্বজনীন স্মরণ। 

• থিওলজিকয্াল এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• থিওলজি: সময়ের শপথ দব্ারা আল্লাহ তার সৃষ্টির উপর কর্তৃত্বের কথা তুলে ধরেন এবং 
মানুষের কর্মের জন্য তাদের দায়িত্বজঞ্ানী করে তোলেন। 

• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত বিশ্বাসীদেরকে সজাগ থাকতে উত্সাহিত করে, বুঝিয়ে দেয় যে 
প্রতিটি মুহরূ্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত বিশব্াসীদেরকে তাদের সময়ের সদ্ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করে, প্রতিটি 
দিনকে অরথ্পূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং ব্যক্তিগত বৃদ্ধির সুযোগ হিসেবে দেখার আহব্ান জানায়। 

 

আযা়ত ২: " ٍنسَانَ لفَِي خُسْر  (ইনন্া আল-ইনসানা লাফি খসুর) "إنَِّ الإِْ
"নিশ্চয়ই, মানবতা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।" 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ইনন্া ( َِّإن): "নিশ্চয়ই," এই বাক্যটির নিরপেক্ষতা ও নিশ্চয়তাকে দৃঢ়ভাবে জোর দেয়। 
• আল-ইনসান ( َنسَان  মানবতা," সমস্ত মানুষকে নির্দেশ করে, কোনো ব্যতিকর্ম ছাড়াই।" :(الإِْ
• লাফি খসুর ( ٍلفَِي خُسْر): "ক্ষতির মধ্যে রয়েছে," এটি এমন একটি অবস্থা নিরদ্েশ করে যেখানে 

কিছু নির্দিষ্ট কর্ম এবং অঙ্গীকার ব্যতীত মানবতা সৃষট্িগতভাবে পরাজিত। 

• বাগতিক বয্াখয্া: 

• ইবন ুকাথির: মানবতা স্বাভাবিকভাবে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে কারণ বেশিরভাগ মানষু তাদের 
সময় ভোগবাদী বিষয়ে অপচয় করে, যা পরকালীন জীবনে কোনো মূল্য নেই। 

• আল-করুতবুি: এই আয়াত মানবতার প্রাকৃতিক অবস্থাকে তুলে ধরে, যারা ঈমান এবং 
সৎকর্মের দিকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে না গেলে পরাজিত হবে। 
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• ইবন ুআশরু: আয়াতটি মানবতার নাজুক অবস্থান বর্ণনা করে, যা নির্দেশ করে যে সঠিক পথ 
এবং ভালো কাজ ছাডা় মানুষের পরাজয় অনিবার্য। 

• আর-রাযি: এই আয়াত একটি সতরক্তা হিসেবে কাজ করে, মানুষের দৈনন্দিন পছন্দের পরিণতি 
বুঝে নেওয়ার আহব্ান জানায়। 

• আল-আলসুি: ঈমান এবং সৎকর্মের অভাবে, পার্থিব সফলতা অর্থহীন, কারণ চূড়ান্ত গন্তব্য 
হলো আধ্যাত্মিক হিসাব। 

• থিওলজিকয্াল এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• থিওলজি: আয়াতটি আল্লাহর নির্দেশনা এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি মানুষের অনুগত না 
থাকার ফলস্বরপূ জীবনের অকার্যকরত্বকে তুলে ধরে। 

• আধয্াতম্িকতা: এটি বিশব্াসীদেরকে আত্মপালন করতে উদ্বদু্ধ করে, যাতে তাদের জীবন 
আল্লাহর আদেশ এবং উদদ্েশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত বিশব্াসীদেরকে সতর্ক থাকতে এবং অপচয়মূলক কাজগুলি এড়িয়ে চলতে উত্সাহিত 
করে, যাতে তারা আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে। 

 

আযা়ত ৩: " بْرِ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا  الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ وَعَمِلوُا الصَّ " (ইলল্া আলল্াদব্ীনা আমান ুওযা় 
'আমিল ুআস-সালিহাতি ওযা় তাওযা়সাও বি-ল-হাকক্ি ওযা় তাওযা়সাও বি-স-সাবরি) 
"যারা বিশ্বাস করেছে, সৎকর্ম করেছে, একে অপরকে সত্যের প্রতি উপদেশ দিয়েছে এবং একে 
অপরকে ধৈর্যের প্রতি উপদেশ দিয়েছে।" 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ইল্লা ( َِّإلا): "এটি ছাড়া," যা ক্ষতির অবস্থা থেকে একমাতর্ ব্যতিকর্ম নির্দেশ করে। 
• আল্লাদব্ীনা আমান ু(الَّذِینَ آمَنوُا): "যারা বিশব্াস করেছে," যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি 

আন্তরিক বিশব্াস রাখে। 
• ওযা় 'আমিল ুআস-সালিহাত ( ِالِحَات  এবং সৎকর্ম করেছে," বিশ্বাসের সাথে" :(وَعَمِلوُا الصَّ

সৎকর্মের অন্তর্ভুকত্ি জররুি। 
• ওযা় তাওযা়সাও বি-ল-হাকক্ি ( ِّوَتوََاصَوْا باِلْحَق): "এবং একে অপরকে সত্যের প্রতি উপদেশ 

দিয়েছে," যা সৎ ও ন্যায়পরায়ণতা প্রচার করার গুরুত্ব বুঝায়। 
• ওযা় তাওযা়সাও বি-স-সাবরি ( ِبْر  এবং একে অপরকে ধৈর্যের প্রতি উপদেশ" :(وَتوََاصَوْا باِلصَّ

দিয়েছে," যা স্থিরতা এবং ধৈর্যের গুরুতব্ তলুে ধরে। 

• বাগতিক বয্াখয্া: 
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• ইবন ুকাথির: এই আয়াতে মুক্তির জন্য চারটি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে: বিশ্বাস, সৎকর্ম, সত্য 
এবং ধৈর্য। 

• আল-করুতবুি: এই গুণগুলির মধ্যে প্রতিটি অপরটির জন্য অপরিহার্য, একটির অভাবে অন্য 
তিনটি পূর্ণ হতে পারে না। 

• ইবন ুআশরু: এই মূলনীতি গুলি একটি পূর্ণাঙগ্ জীবনযাত্রার জন্য সহায়ক, যা ব্যক্তিগত এবং 
সম্প্রদায়িক দায়িত্বের গুরতু্ব তুলে ধরে। 

• আর-রাযি: সত্য এবং ধৈর্যের গুণাবলী সমাজে ব্যক্তির সামাজিক এবং নৈতিক দায়িতব্ তুলে 
ধরে। 

• আল-আলসুি: একত্রে এই গুণাবলী ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিত সফলতা নিশচ্িত করে, বিশব্াস 
এবং নৈতিকতার বন্ধনকে শক্তিশালী করে। 

• থিওলজিকয্াল এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 

• থিওলজি: আয়াতটি বিশব্াস, সৎকর্ম এবং সামাজিক দায়িত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে 
দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে। 

• আধয্াতম্িকতা: এটি বিশব্াসীদেরকে তাদের ঈমান পুষ্পিত করতে, সৎকর্ম করতে, এবং 
অন্যদেরকে সত্য এবং ধৈর্যের পথে সহায়তা করতে অনুপ্রাণিত করে। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত বিশব্াসীদেরকে তাদের ঈমানকে সক্রিয়ভাবে পালন করতে উত্সাহিত করে, 
সৎকর্মের মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণতা প্রচার করতে এবং তাদের সম্প্রদায়ে ধৈর্য এবং স্থিরতা 
বৃদ্ধি করতে। 

 

৩.১৩.৩ সারাংশ এবং সংযোগ 

সরূা আল-আসর-এর সারাংশ: 
সূরা আল-আসর সময় এবং আত্ম-পর্যালোচনার গুরুতব্ের একটি সংক্ষিপ্ত, তবে গভীর স্মরণ। এটি 
উল্লেখ করে যে মানবতা যদি চারটি মূলনীতির অনুসরণ না করে—ঈমান, সৎকর্ম, সত্যের প্রতি 
আনুগত্য, এবং ধৈর্য—তাহলে এটি ক্ষতির মধ্যে থাকে। এই গুণাবলী একটি অর্থপূর্ণ জীবন 
পরিচালনার রোডম্যাপ প্রদান করে যা আল্লাহকে সনত্ষু্ট করে এবং পরকালে সফলতা নিশ্চিত করে। 

অনয্ানয্ সরূার সাথে সংযোগ: 
সূরা আল-আসর অন্যান্য সূরার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যেমন সূরা আল-জালযালা, যা মানষুের কর্মের 
জন্য হিসাবের উপর গুরুতব্ দেয়। উভয় সূরা সেই নীতি সনন্িবেশিত করে যে সচেতন, সৎ জীবনযাপন 
পরকালীন মুকত্ির জন্য অপরিহার্য। 

আযা়তগলুির মধয্ে সমপ্রক্: 
সূরা সময়ের শপথ দিয়ে শুর ুহয়, তারপরে মানবতার ক্ষতির প্রাকতৃিক অবস্থা সম্পরক্ে একটি 
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সতর্কতা দেয়। এটি একটি মুক্তির সমাধান উপস্থাপন করে, ঈমান, সৎকর্ম, সত্য এবং ধৈর্যকে 
সফলতার চারটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করে। এই অগ্রগতিটি কর্ম, বিশব্াস এবং 
সম্প্রদায়িক সহায়তার আনত্ঃসম্পর্কিততাকে শকত্িশালী করে। 

 
 

৩.১৪ সরূা আত-তাকাথরু 
৩.১৪.১ সরূা আত-তাকাথরুের পরিচিতি 

নাম এবং অরথ্ 
"আত-তাকাথরু" শবদ্টির অরথ্ হলো "অধিকতায় প্রতিযোগিতা" বা "আরও পাওয়ার প্রতিযোগিতা।" 
এটি মানবজাতির ধন-সম্পদ, উপকরণ এবং মর্যাদার প্রতি আসকত্ি নিরদ্েশ করে, যা তাদের 
আধ্যাত্মিক কল্যাণের ক্ষতির সম্মুখীন। সূরা এই ভোগবাদী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে 
এবং স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এসব প্রতিযোগিতা পরকালে কোন মূল্য ধারণ করে না। 

পর্কাশের সথ্ান এবং সময ়
সূরা আত-তাকাথুর একটি মকক্ি সূরা, যা নবী মুহাম্মদ (সা.) এর মিশনের প্রথম দিকের সময়ে 
অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই সময়ে মকক্ার সংস্কৃতি ধন-সম্পদ এবং মরয্াদার জন্য প্রতিযোগিতার 
উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এই সূরা প্রথম মুসলমানদের এবং সমগ্র মানবজাতিকে ধন-সম্পদ 
এবং নীচ প্রকৃতির প্রতিযোগিতার অপকারিতা সম্পর্কে সতরক্ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। 

পর্কাশের কারণ (আসাবান-নজুলু) 
এই সূরা করুায়েশদের মধ্যে ধন এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি প্রতিযোগিতার প্রতিকর্িয়া হিসেবে 
নাজিল হয়েছিল। তারা তাদের ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতার মধ্যে গর্বিত ছিল এবং আল্লাহর প্রতি 
তাদের দায়িতব্ ভুলে গিয়েছিল। এই সূরা তাদেরকে তাদের অগ্রাধিকার পুনরব্িবেচনা করতে এবং 
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক প্রতিষঠ্া করতে সতর্ক করেছিল। 

থিম এবং মলূ বারত্া 
সূরা আত-তাকাথুর মানষুের কাছে ভোগবাদী প্রতিযোগিতা এবং দুনিয়াবী প্রতিদব্ন্দব্িতার দ্বারা 
সৃষ্ট বিভর্ান্তির বিরদুধ্ে সতর্কবারত্া প্রদান করে। এটি মানুষকে এই দুনিয়ার অস্থায়ী প্রকৃতি এবং 
পরকালে অপরিহার্য হিসাবের কথা মনে করিয়ে দেয়। সূরা আধ্যাত্মিক সমৃদধ্ির প্রতি মনোযোগ 
দেওয়ার জন্য আহব্ান জানায়, যা ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরতু্বপূরণ্। 

 
 

৩.১৪.২ সরূা আত-তাকাথরুের আযা়তসমহূ 

আযা়ত ১: " ُُألَْھَاكُمُ التَّكَاثر" (Alhaakumu at-takathur) 
"অধিকতায় প্রতিযোগিতাই আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে।" 
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• শবদ্ বিশল্েষণ: 
o Alhaakum ( ُألَْھَاكُم): "আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে," যা নির্দেশ করে যে, ধন-সম্পদ এবং 
উপকরণের প্রতি প্রতিযোগিতা মানষুকে তাদের প্রকতৃ উদদ্েশ্য থেকে বিভ্রান্ত করে। 
o At-Takathur ( ُُالتَّكَاثر): "অধিকতায় প্রতিযোগিতা," যা ধন, মর্যাদা এবং দুনিয়ার উপকরণের প্রতি 
অতিরিকত্ আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে। 

• উতত্ম বয্াখয্া: 
o ইবন কাসীর: এই প্রতিযোগিতা এবং ভোগবাদী আসক্তি মানুষকে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং 
তাদের আধ্যাত্মিক দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত করে। 
o আল-করুতবুী: তিনি সতরক্ করেন যে, ভোগবাদী প্রতিযোগিতা আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং আল্লাহর 
প্রতি ইবাদতের ক্ষেতর্ে এক অন্যতম বড় বিভর্ান্তি। 
o ইবন আশরূ: তিনি মনে করেন যে, আত-তাকাথুর অনেক আধ্যাত্মিক রোগের মূল কারণ, যেমন 
অহংকার, লোভ, এবং জীবনের অস্থায়িতব্ সম্পর্কে অজঞ্তা। 
o আর-রাজী: এই বিভর্ান্তি বিশেষভাবে ক্ষতিকর, কারণ এটি মানুষকে সম্পূর্ণভাবে দনুিয়ার 
বিষয়বস্ততুে মনোযোগ দেওয়ার জন্য বাধয্ করে, যার ফলে পরকাল সম্পর্কে চিন্তা করার সময় 
কমে যায়। 
o আল-আলসুী: তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, "আরও পাওয়ার প্রতিযোগিতা" দনুিয়ার ধন-সম্পদের স্থায়ী 
মূল্য থাকার ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে নিহিত, অথচ এটি পরিণতিতে অস্থায়ী। 

• আধয্াতম্িক এবং ধরম্ীয ়পর্তিফলন: 
o ধরম্ততত্ব্: আয়াতটি পরিষ্কারভাবে নিরদ্েশ করে যে আল্লাহ জীবন উদ্দেশ্য নিরধ্ারণ করেন, 
এবং ভোগবাদী মনোভাব ইবাদত থেকে বিভর্ানত্ি সৃষট্ি করে। 
o আধয্াতম্িকতা: এটি মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের দুনিয়াবী ইচ্ছাগুলোর মধয্ে মগ্ন না 
হয়ে, পরকালে উপকারিতামূলক আধ্যাত্মিক লক্ষ্যগুলির দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 
o এই আয়াত মুমিনদেরকে তাদের অগ্রাধিকার পুনঃমূল্যায়ন করতে উৎসাহিত করে, ভোগবাদিতা থেকে 
দূরে থাকতে এবং এমন কাজগুলোতে মনোনিবেশ করতে যা এই পৃথিবী এবং পরকালেও চিরকালীন 
মূল্য ধারণ করে। 

 

আযা়ত ২: " َحَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبِر" (Hatta zurtumu al-maqabir) 
"যতক্ষণ না তোমরা কবরগুলো পরিদর্শন করো।" 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 
o Hatta (حَتَّى): "যতক্ষণ না," যা একটি মোড় বা উপলব্ধি নিরদ্েশ করে। 
o Zurtumu ( ُُزُرْتم): "তোমরা পরিদর্শন করো," যা কবরের অস্থায়ী অবস্থানে বোঝানো হচ্ছে, যা 
মৃত্যুতে রূপান্তরিত হয়। 
o Al-maqabir ( َالْمَقاَبِر): "কবরগুলো," যা মৃত্যু এবং পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে 
দুনিয়াবী প্রতিযোগিতার কোন মূল্য নেই। 
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• উতত্ম বয্াখয্া: 
o ইবন কাসীর: এই আয়াত পরিষক্ারভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মানুষের দনুিয়াবী বিষয়ে আসক্তি 
কেবল তখনই শেষ হবে, যখন তারা মৃত্যুর বাস্তবতা মুখোমুখি হবে। 
o আল-করুতবুী: মৃত্যু একটি সতর্কবারত্া, যা দেখায় যে দুনিয়ার প্রতিযোগিতা পরকালীন চিরকালীন 
বাস্তবতার সামনে কোন গুরতু্ব রাখে না। 
o ইবন আশরূ: তিনি মৃত্যু বিষয়ক শিক্ষা আলোকপাত করেন, যা দনুিয়াবী প্রতিযোগিতার 
অপ্রাসঙ্গিকতাকে প্রকাশ করে চিরস্থায়ী বাস্তবতার বিপরীতে। 
o আর-রাজী: মৃত্যু একমাত্র ঘটনা যা মানুষকে তাদের ভোগবাদী প্রতিযোগিতার তুচ্ছতা বুঝতে বাধ্য 
করে। 
o আল-আলসুী: "কবর পরিদর্শন" জীবনযাতর্ার অস্থায়ী প্রকৃতি এবং পরকালে অবিচ্ছিন্ন হিসাবের 
স্মারক। 

• আধয্াতম্িক এবং ধরম্ীয ়পর্তিফলন: 
o ধরম্ততত্ব্: এই আয়াত জীবনের অস্থায়ী প্রকৃতি এবং পরকালের প্রস্ততুির গুরুত্বকে তুলে ধরে, 
যেখানে প্রকৃত হিসাব করতে হবে। 
o আধয্াতম্িকতা: এটি মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের জীবনকে সচেতনভাবে পরিচালনা করতে 
হবে, যাতে তাদের আত্মা পরকালের চিরস্থায়ী যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকে। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 
o এই আয়াত মুমিনদেরকে পরকালের জনয্ প্রস্তুতি নিতে উত্সাহিত করে এবং দুনিয়াবী উপকরণের 
সাময়িক মূল্য দ্বারা বিভ্রান্ত না হতে বলে। 

৩.১৪.৩ সরূা আত-তাকাথরুের আযা়ত ৩-৪ 

আযা়ত ৩-৪: " لَمُونَ ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْ  -كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ  " (Kalla sawfa ta'lamoon - Thumma kalla sawfa 
ta'lamoon) 
"না! তোমরা অবশ্যই জানবে। আবারও, না! তোমরা অবশ্যই জানবে।" 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 
o Kalla ( َّكَلا): "না!" একটি শক্তিশালী অস্বীকৃতি, যা মিথ্যা ধারণাগুলির সংশোধন করে। 
o Sawfa ta'lamoon ( تعَْلَمُونَ سَوْفَ  ): "তোমরা অবশ্যই জানবে," যা সত্যের উপলব্ধির এক 
অদ্বিতীয়তার ওপর জোর দেয়। 

• উতত্ম বয্াখয্া: 
o ইবন কাসীর: পুনরাবৃত্তি আয়াতটির সতরক্তাকে আরো তীব্র করে, যা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় 
যে, তারা একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের দনুিয়াবী প্রতিযোগিতার তুচ্ছতা বুঝবে। 
o আল-করুতবুী: এই আয়াতটি দিনের হিসাবের সময় যখন মানুষ তাদের ভোগবাদী প্রচেষট্ার 
গুরুত্বহীনতা দেখতে পাবে, সে সময়ের বিষয়ে সতর্কতা প্রদান করে। 
o ইবন আশরূ: পুনরাবতৃ্তি আয়াতটির মধ্যে দায়বদ্ধতার অনিবার্যতা এবং অবহেলা করার কারণে যে 
অনুশোচনা হবে, তা তুলে ধরে। 
o আর-রাজী: এটি একটি কঠোর স্মরণ, যে পরকালীন বাস্তবতা থেকে পালানোর উপায় নেই। 
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o আল-আলসুী: পরকালের সত্যতা এবং বাস্তবতা একদিন সকলের কাছে স্পষ্ট হবে, যা দুনিয়াতে 
বিভর্ান্তির মাঝে থাকে। 

• আধয্াতম্িক এবং ধরম্ীয ়পর্তিফলন: 
o ধরম্ততত্ব্: এই আয়াতগুলি আল্লাহর করত্তৃ্ব এবং তাঁর বিচার দিবসের অনিবার্যতাকে 
প্রতিফলিত করে। 
o আধয্াতম্িকতা: মুমিনদেরকে এই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের সমস্ত কাজের পর্যালোচনা 
পরকালে হতে হবে এবং তাদের কর্মকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 
o এই আয়াতগুলি মুমিনদেরকে দিনের হিসাবের স্মরণে সচেতন থাকতে উৎসাহিত করে এবং তাদের 
কর্মকে পরকালীন সফলতার জন্য সঙ্গতিপূর্ণ করে গডে় তুলতে বলে। 

 

৩.১৪.৪ সরূা আত-তাকাথরুের আযা়ত ৫-৬ 

আযা়ত ৫-৬: " لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ  -كَلاَّ لوَْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ  " (Kalla law ta'lamoona 'ilma al-yaqeen - 
Latarawunna al-jaheem) 
"না! যদি তোমরা দৃঢ় জ্ঞানে জানতে, তবে তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে।" 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 
o Kalla ( َّكَلا): "না!" একটি শক্তিশালী অস্বীকৃতি, যা পরবর্তী বিবৃতির গুরতুব্ এবং সত্যতা নিশ্চিত 
করে। 
o Law ta'lamoona ( َلوَْ تعَْلَمُون): "যদি তোমরা জানত," যা মানুষের মধ্যে অজ্ঞতা বা উপলব্ধির অভাব 
নিরদ্েশ করে। 
o 'Ilma al-yaqeen ( ِعِلْمَ الْیَقِین): "দৃঢ় জ্ঞান," যা পরকাল এবং তার বাস্তবতাগুলোর অটল, নিঃসন্দেহে 
সত্য জ্ঞানকে বোঝায়। 
o Latarawunna al-jaheem ( یمَ لتَرََوُنَّ الْجَحِ  ): "তোমরা অবশয্ই জাহান্নাম দেখতে," যা পরকাল এবং 
তার বাস্তবতাকে নিশ্চিতভাবে দেখানোর গুরুত্ব দেয়। 

• উতত্ম বয্াখয্া: 
o ইবন কাসীর: এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, যদি মানষু পরকালের বাস্তবতা বুঝতে পারতো, তবে 
তারা তাদের দনুিয়াবী অসংযত জীবনের পরিবর্তন ঘটাত। 
o আল-করুতবুী: "দৃঢ় জঞ্ান" এখানে আল্লাহর চিহ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে নির্দেশ করে, যা 
মানুষের পাপ থেকে ফিরে আসার কারণ হতে পারে। 
o ইবন আশরূ: তিনি বলেন যে, যদি মানষু এই "দৃঢ় জ্ঞান" পেত, তবে তারা ভোগবাদী প্রতিযোগিতায় 
অংশ নিত না এবং পরকালের গুরতু্ব বুঝতে পারতো। 
o আর-রাজী: এই আয়াতটি তাত্পর্যপূর্ণ, যা দেখায় যে, তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং বাস্তব উপলব্ধির 
মধ্যে বড ়ফারাক রয়েছে। 



101 
 

o আল-আলসুী: "জাহান্নাম" একটি বাস্তবতা, যা বিচার দিবসে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, কিনত্ু যারা 
আল্লাহর নিরদ্েশনা অবহেলা করেছে তাদের জন্য এটি দুঃখজনক হবে। 

• আধয্াতম্িক এবং ধরম্ীয ়পর্তিফলন: 
o ধরম্ততত্ব্: এই আয়াতটি প্রকৃত জ্ঞানের গুরুত্ব তুলে ধরে, যা মানুষের বিশ্বাস এবং পরকাল 
সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে। 
o আধয্াতম্িকতা: এটি মুমিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তারা এমন জ্ঞান অনুসরণ করবে যা 
তাদের বিশব্াসকে শক্তিশালী করে এবং তাদের কাজকে পরকালীন প্রস্তুতির জন্য সঠিকভাবে 
পরিচালিত করে। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 
o এই আয়াতটি মুমিনদেরকে পরকালের জঞ্ান অনুসরণ করতে উত্সাহিত করে এবং তাদের জীবনকে 
এমনভাবে পরিচালনা করতে বলে যাতে তারা আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলে এবং পরকালীন প্রস্ততুি 
গ্রহণ করে। 

 

৩.১৪.৫ সরূা আত-তাকাথরুের আযা়ত ৭-৮ 

আযা়ত ৭-৮: " ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ  -ثمَُّ لتَرََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ  " (Thumma latarawunnaha 'ayna al-
yaqeen - Thumma latus-alunna yawma-idhin 'an an-na'eem) 
"তোমরা তখন সেটি দৃঢ় সত্যের চোখে দেখতে পাবে। তারপর তোমরা সেদিন জীবনভর উপভোগ করা 
সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্নিত হবে।" 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 
o Thumma ( َُّثم): "তখন," যা একটি অবধারণা সৃষ্টি করে এবং অব্যাহত সত্যতার দিকে নিয়ে যায়। 
o Latarawunnaha (لتَرََوُنَّھَا): "তোমরা নিশচ্য়ই তা দেখতে পাবে," যা বিচার দিবসে জাহান্নামকে 
স্পষ্টভাবে দেখা হবে বলে নিরদ্েশ করে। 
o 'Ayna al-yaqeen ( ِعَیْنَ الْیقَِین): "দৃঢ় সত্যের চোখ," যা ধারণা ছাডা়ই দশৃ্যমান এবং অস্বীকারের 
উপায় ছাড়াই বাস্তবতা দেখতে চাওয়া বোঝায়। 
o Yawma-idhin ( ٍیوَْمَئِذ): "সেদিন," যা বিচার দিবসের দিনকে নিরদ্েশ করে। 
o An-na'eem ( ِالنَّعِیم): "সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য," যা এই পৃথিবীর সমস্ত আননদ্ ও প্রাচুর্যকে বোঝায়, যার 
জন্য মানুষকে তাদের ব্যবহার এবং কৃতজঞ্তা সম্পর্কে প্রশন্িত করা হবে। 

• উতত্ম বয্াখয্া: 
o ইবন কাসীর: "দৃঢ় সত্যের চোখ" এখানে জাহান্নামকে সরাসরি দেখার বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা 
হয়েছে, যা পূর্বে কেবল আল্লাহর নুসরত দব্ারা জানা তথ্যের বাস্তবায়ন করবে। 
o আল-করুতবুী: এটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ ও আশীরব্াদ আল্লাহর পক্ষ 
থেকে একটি আস্থার উপহার, এবং এগুলির সঠিক ব্যবহারের জন্য মানুষকে হিসাব দিতে হবে। 
o ইবন আশরূ: তিনি বলেন, যারা পরকালের প্রতি সনদ্েহ করতেন, তারা তখন নিশ্চিতভাবে জানবে যে 
তাদের সনদ্েহ ছিল ভুল। 
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o আর-রাজী: তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, জাহানন্ামকে সরাসরি দেখা মানষুের সমস্ত অবিশ্বাস ও দ্বিধা 
দূর করে দিবে, এবং এটি পৃথিবীতে প্রস্তুতি নেওয়ার গুরুতব্কে প্রমাণ করে। 
o আল-আলসুী: আশীর্বাদের প্রশন্ের মাধয্মে এই আয়াতটি মানষুকে তাদের আল্লাহর দানে কৃতজ্ঞ 
থাকতে এবং তাদের জীবনের আননদ্কে ইসলামী নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে আহ্বান জানায়। 

• আধয্াতম্িক এবং ধরম্ীয ়পর্তিফলন: 
o ধরম্ততত্ব্: এই আয়াতটি আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা এবং তাঁর বিচার নিশ্চিতকরণের ওপর জোর 
দেয়, যেখানে মানুষকে তাদের জীবনের সমস্ত আননদ্ ও উপভোগের জন্য হিসাব দিতে হবে। 
o আধয্াতম্িকতা: এটি মুমিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তারা তাদের পৃথিবীজুড়ে পাওয়া সমস্ত 
আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে এবং এগুলির জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজঞ্তা জানাবে। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 
o এই আয়াতটি মুমিনদেরকে তাদের আশীরব্াদ এবং আনন্দের প্রতি সচেতন হতে এবং তাদের সম্পদ 
ও আভিজ্ঞানকে এমনভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে যা তাদের পরকালীন সফলতার দিকে নিয়ে 
যায়। 

 

৩.১৪.৬ সরূা আত-তাকাথরুের সারাংশ এবং সংযোগ 

সরূা আত-তাকাথরুের সারাংশ 
সূরা আত-তাকাথুর মানষুের ভোগবাদী প্রতিযোগিতা এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্তির বিরদু্ধে 
সতর্কতা জ্ঞাপন করে। এটি পৃথিবীর সাময়িক প্রকৃতি এবং মানষুের কর্মকাণ্ডের জন্য পরকালীন 
দায়বদ্ধতার ওপর গুরুতব্ দেয়। সূরা এই পৃথিবী থেকে আত্মবিশ্লেষণ এবং পরকাল সম্পর্কে 
সচেতনতার আহব্ান জানায়, মানুষকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ 
দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে। 

অনয্ানয্ সরূার সাথে সমপ্রক্ 
সূরা আত-তাকাথুর সূরা আল-আসর-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে উদাসীনতার কারণে লোকদের 
ক্ষতির কথা বলা হয়েছে। উভয় সূরা মুমিনদের পরকালকে কেনদ্্রে রেখে জীবনযাপন করার এবং 
চিরকালীন সাফল্য লাভের জন্য কাজ করার তাগিদ দেয়। 

সরূার কাঠামো 
সূরা আত-তাকাথুর শুরু হয় দনুিয়াবী প্রলোভনগুলির সতরক্তার মাধ্যমে, মৃত্যুর এবং পরকালীন 
বাস্তবতার উপলব্ধি নিয়ে এগিয়ে যায় এবং শেষ হয় আশীর্বাদ ব্যবহারের এবং জাহান্নামের 
বাস্তবতার বিষয়ে দায়বদ্ধতার সতর্কতার মাধ্যমে। এই গঠন আত্মবিশ্লেষণ এবং পরকালীন 
দায়বদ্ধতার জন্য প্রস্ততুি গ্রহণের গুরুত্বকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। 
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৩.১৫ সরূা আল-কব্ারিআহ 

৩.১৫.১ সরূা আল-কব্ারিআহের পরিচিতি 

নাম এবং অরথ্ 
"আল-ক্বারিআহ" শব্দটির অর্থ "হঠাৎ আঘাতকারী" বা "অতিপ্রবল বিপর্যয়।" এটি কিয়ামতের 
দিনকে নিরদ্েশ করে, যা একটি বিপর্যয়কর ঘটনা হিসেবে বরণ্িত, যা মানুষের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি 
করবে এবং সব কিছু পাল্টে দিবে। "আল-ক্বারিআহ" শব্দটি এই দিনটির আকস্মিক এবং চমকপ্রদ 
প্রকৃতিকে তুলে ধরে, যা সৃষ্টির সমস্ত কিছু নষ্ট করে ফেলবে। 

কাল এবং অবতরণের সথ্ান 
সূরা আল-ক্বারিয়াহ একটি মক্কী সূরা, যা নবী মুহাম্মদ (সা) এর মিশনের প্রাথমিক পরয্ায়ে অবতীর্ণ 
হয়। তখন মক্কার লোকেরা পরকাল বা কিয়ামতের দিন সম্পর্কে একেবারেই অবগত ছিল না। এই 
সূরাটি তাদের সতর্ক করার জন্য এবং তাদের জীবনের প্রকৃত উদদ্েশ্য সম্পরক্ে চিন্তা করতে 
অনুপ্রাণিত করার উদদ্েশ্যে পাঠানো হয়েছিল, যাতে তারা পরকালের জন্য প্রস্ততু হয়। 

অবতরণের কারণ (আসবাব আন-নযুলু) 
এই সূরা মক্কার মানুষকে, এবং সাধারণভাবে সকল মানবতাকে, কিয়ামতের ভয়াবহতার প্রতি সতর্ক 
করার জন্য অবতীর্ণ হয়। কুরআন এই দিনটিকে এমন একটি দিন হিসেবে বর্ণনা করে যা সমস্ত কিছু 
উলটপালট করে দেবে। এর উদ্দেশ্য ছিল মানষুকে তাদের উদাসীনতা থেকে জাগিয়ে তোলা এবং এই 
সিদ্ধানত্মূলক দিনের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করা। 

মূল থিম এবং বারত্া 
সূরা আল-ক্বারিয়া কিয়ামতের দিনটির মহাপ্রলয়ের ঘটনাগুলি বরণ্না করে, যেখানে পাহাড়গুলি ধ্বংস 
হয়ে যাবে এবং মানুষরা পতঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়বে। এটি আল্লাহর সাথে অবশ্যম্ভাবী সাক্ষাতের 
কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে প্রতিটি আত্মা তার কাজের উপর ভিত্তি করে বিচারিত হবে। সূরাটি 
সতর্ক করে দেয় যে, ঐ দিনটির পরিণতি পুরোপুরি নির্ভর করবে একে অপরের কাজের উপর; ভালো 
কাজগুলি খারাপ কাজের তুলনায় বেশি থাকলে আল্লাহর রহমত লাভ হবে, অন্যথায় রক্ষা পাওয়ার 
কোনো উপায় থাকবে না। 

 
 

৩.১৫.২ সরূা আল-কব্ারিআহের আযা়তসমহূ 

আযা়ত ১: " ُالْقَارِعَة" (Al-Qari’ah) 
"হঠাৎ আঘাতকারী" 
• শবদ্ বিশল্েষণ: 
o Al-Qari’ah ( ُالْقَارِعَة): "হঠাৎ আঘাতকারী" বা "অতিপ্রবল বিপর্যয়", যা কিয়ামতের দিনকে নিরদ্েশ 
করে এবং এর শক্তিশালী প্রভাবকে তুলে ধরে, যেমন একটি আঘাত যা মানষুের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি 
করবে এবং তাকে সজাগ করবে। 



104 
 

• বিশেষজঞ্দের বয্াখয্া: 
o Ibn Kathir: "Al-Qari’ah" কিয়ামতের দিনকে প্রকাশ করে এবং এর ভয়ঙক্র এবং অভতূপূরব্ 
প্রকৃতিকে তুলে ধরে। 
o Al-Qurtubi: এটি কিয়ামতের দিনটির হঠাৎ এবং ধব্ংসাত্মক প্রকতৃিকে চিহ্নিত করে, যা সমস্ত 
সৃষ্টিকে প্রভাবিত করবে। 
o Ibn 'Ashur: "Al-Qari’ah" কিয়ামতের দিনের গুরুত্বের স্মারক, যা মানুষের উদাসীনতা থেকে তাদের 
জাগিয়ে তোলে। 
o Ar-Razi: এটি কিয়ামতের দিনের বিশাল প্রভাবকেই প্রতিফলিত করে, যা সমস্ত পরিচিত কিছু নষ্ট 
করে দেবে। 
o Al-Alusi: "Al-Qari’ah" একটি কঠোর ঘটনা যা আত্মাকে আঘাত করবে এবং ভীতি সৃষ্টি করবে, 
সতর্কতা এবং স্মরণে হিসেবে কাজ করবে। 
• দব্িজঞ্ানী এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 
o দব্িজঞ্ান: এই আয়াতটি আল্লাহর শক্তিকে প্রকাশ করে, যিনি সময়ের শেষ নির্ধারণ করবেন এবং 
সৃষ্টির অস্থায়ীত্বকে স্মরণ করিয়ে দেন। 
o আধয্াতম্িকতা: এটি জীবনকালীন অবশেষিতা এবং আল্লাহর সাথে শেষ সময়ের জন্য প্রস্তুতি 
নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দেয়। 
• পর্তিদিনের জীবনে পর্ভাব: 
এই আয়াতটি মুসলিমদের প্রভাবিত করে যে তারা দুনিয়ার ধোঁকায় মোহিত না হয়ে, ভালো কাজ এবং 
আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার জনয্ মনোযোগী হবে। 

 

আযা়ত ২-৩: " وَمَا أدَرَْاكَ مَا الْقَارِعَةُ  -مَا الْقَارِعَةُ  " (Ma al-Qari’ah - Wa ma adraaka ma al-Qari’ah) 
"হঠাৎ আঘাতকারী কী? এবং আপনি কীভাবে জানবেন এটি কী?" 
• শবদ্ বিশল্েষণ: 
o Ma al-Qari’ah ( قَارِعَةُ مَا الْ  ): "হঠাৎ আঘাতকারী কী?" একটি রথরিক প্রশন্ যা কিয়ামতের দিনটির 
গুরুত্ব এবং বিশালতা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আহব্ান জানায়। 
o Wa ma adraaka ma al-Qari’ah ( ُوَمَا أدَرَْاكَ مَا الْقَارِعَة): "আপনি কীভাবে জানবেন এটি কী?" এটি 
মানুষের অজ্ঞতাকে জোরালোভাবে তুলে ধরে যে, তারা কিয়ামতের দিনটির প্রকৃত ব্যাপ্তি বোঝে না। 
• বিশেষজঞ্দের বয্াখয্া: 
o Ibn Kathir: এই প্রশ্নটি কিয়ামতের দিনটির তীব্রতা এবং তার বাস্তবতা পূর্ণভাবে ধারণ করতে 
মানুষের অক্ষমতা তুলে ধরে। 
o Al-Qurtubi: এটি মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য একটি আহব্ান, যাতে তারা কিয়ামতের দিন 
সম্পর্কে চিনত্া করতে শুর ুকরে, যা মানুষের সাধ্যের বাইরে। 
o Ibn 'Ashur: এই রথরিক যন্ত্রটি শ্রোতাদের আহ্বান জানায় যাতে তারা কিয়ামতের দিনের 
চমকপ্রদ এবং পরিবরত্নশীল প্রকৃতি সম্পর্কে চিনত্া করে। 
o Ar-Razi: এই পুনরাবৃতত্ি কিয়ামতের দিনের গুরুত্ব এবং অতিপ্রাকৃত প্রকৃতির প্রতি অত্যন্ত ভয় 
এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। 
o Al-Alusi: এটি মানুষের সীমিত বোঝার প্রতি সতর্কতা দেয় এবং তাদের উচিত নিজেদের 
অগ্রাধিকার পুনর্বিবেচনা করা। 



105 
 

• দব্িজঞ্ানী এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 
o দব্িজঞ্ান: এই আয়াতটি আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং মানুষের সীমিত বোঝার মধ্যে পারথ্ক্যকে 
নিরদ্েশ করে, বিশেষত পরকাল সম্পর্কিত বিষয়গুলির কষ্েত্রে। 
o আধয্াতম্িকতা: এটি মুসলিমদের সতর্ক থাকার এবং মুগ্ধ হয়ে না থাকার, বরং তাদের জীবনকে 
এমনভাবে সাজানোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা কিয়ামতের দিনটির গুরুতব্কে মনে রেখে তৈরি হয়। 
• পর্তিদিনের জীবনে পর্ভাব: 
এই আয়াতটি মুসলিমদের মনের মধ্যে কিয়ামতের দিনটির অনিবার্য এবং রূপানত্রকারী প্রকৃতির 
প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করে, যার কারণে তারা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির 
প্রতি মনোযোগী হবে। 

 

আযা়ত ৪: " ِیَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ كَالْفرََاشِ الْمَبْثوُث" (Yawma yakoonu an-naasu kal-faraash al-mabthooth) 
"সেই দিনে মানষুরা ছডা়নো পতঙগ্ের মতো হবে।" 
• শবদ্ বিশল্েষণ: 
o Yawma ( َیَوْم): "সে দিন", কিয়ামতের দিন নির্দেশ করে। 
o An-naasu ( ُالنَّاس): "মানষু", সমস্ত মানবজাতিকে নির্দেশ করে। 
o Kal-faraash al-mabthooth ( ِكَالْفرََاشِ الْمَبْثوُث): "ছড়ানো পতঙ্গের মতো", যা বিশঙৃ্খলা, বিভর্ান্তি 
এবং অপ্রতিরোধ্য গতির প্রতীক। 
• বিশেষজঞ্দের বয্াখয্া: 
o Ibn Kathir: এই চিত্রটি কিয়ামতের দিনে মানুষের বিশৃঙখ্লা এবং অসহায়ত্বকে চিত্রিত করে, যেমন 
তারা এলোমেলোভাবে চলতে থাকে, পতঙ্গের মতো। 
o Al-Qurtubi: পতঙ্গের সাথে তুলনা করা মানুষের মধ্যে ভয়, বিশৃঙ্খলা, এবং অসহায়তা চিতর্িত করে। 
o Ibn 'Ashur: আয়াতটি কিয়ামতের দিনে মানষুের দুরব্লতা এবং বিভর্ানত্ির কথা বলছে। 
o Ar-Razi: পতঙ্গের মতো ছড়ানো চলাচল মানুষের লক্ষয্হীনতা এবং উদ্দেশ্যহীনতার প্রতিফলন, 
যখন তারা কিয়ামতের দিনটির ভয়াবহতা অনভুব করবে। 
o Al-Alusi: এটি মানুষের অনিশ্চয়তা এবং বিভর্ান্তির চিতর্ তুলে ধরে, যখন পৃথিবী ও সৃষ্টির সব 
কিছু তাদের পরিচিতির বাইরে চলে যাবে। 
• দব্িজঞ্ানী এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 
o দব্িজঞ্ান: এই আয়াতটি আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে, যিনি সৃষ্টির সমস্ত কিছু 
পরিচালনা করেন এবং মানবজাতির জন্য তারঁ নির্দেশ ছাড়া তাদের কোন গতি বা দিশা নেই। 
o আধয্াতম্িকতা: এটি মুসলিমদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কিয়ামতের দিন তাদের আল্লাহর প্রতি 
অবিচলিত এবং নির্ভরশীল থাকা উচিত। 
• পর্তিদিনের জীবনে পর্ভাব: 
এই আয়াতটি মুসলিমদের উদাসীন জীবন থেকে সরে আসতে এবং কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি নিতে 
উত্সাহিত করে, যাতে তারা তাদের দৈননদ্িন জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অরজ্ন করতে পারে। 
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আযা়ত ৫: " كُونُ الْجِبَالُ كَالْعِھْنِ الْمَنفوُشِ وَتَ  " (Wa takoonu al-jibalu kal-'ihn al-manfoush) 
"এবং পাহাডগ়লুো উডা়নো পশমের মতো হবে।" 
• শবদ্ বিশল্েষণ: 
o Wa takoonu ( ُوَتكَُون): "এবং হবে," এটি কিয়ামতের দিনে পাহাড়গুলোর অবস্থাকে বরণ্না করে। 
o Al-jibalu ( ُالْجِباَل): "পাহাড়গুলো," পৃথিবীতে স্থিরতা এবং অচলতার প্রতীক। 
o Kal-'ihn al-manfoush ( ِكَالْعِھْنِ الْمَنفوُش): "উড়ানো পশমের মতো," যা বর্ণনা করে কিভাবে সবচেয়ে 
দৃঢ় এবং স্থিতিশীল পদার্থও আল্লাহর আদেশে পরিণত হবে অস্থির এবং ছড়ানো অবস্থায়। 
• বিশেষজঞ্দের বয্াখয্া: 
o Ibn Kathir: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, পাহাড়গুলো, যা সাধারণত অচল এবং দৃঢ় হিসেবে দেখা হয়, 
কিয়ামতের দিনে ধুলো এবং উডা়নো পশমের মতো পরিণত হবে। 
o Al-Qurtubi: এই তুলনা কিয়ামতের দিনে আল্লাহর শক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী 
এবং স্থিতিশীল অংশগুলোর ধ্বংসের ক্ষমতাকে তুলে ধরে। 
o Ibn 'Ashur: উড়ানো পশমের চিতর্টি পৃথিবীজগতের নাজুকতার এবং আল্লাহর শকত্ির সামনে এর 
অস্থিরতার প্রতিনিধিতব্ করে। 
o Ar-Razi: এটি প্রকৃতির সম্পূর্ণ উলট-পালটের মেটাফোর, যা আল্লাহর ন্যায়বিচারের আগমনকে 
সংকেত দেয়। 
o Al-Alusi: আয়াতটি সকল সৃষ্টির চূড়ান্ত দুর্বলতা প্রকাশ করে, কারণ আল্লাহর ইচ্ছার কাছে 
পৃথিবীর সবচেয়ে স্থায়ী উপাদানও গুরতু্বহীন হয়ে পডে়। 
• দব্িজঞ্ানী এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 
o দব্িজঞ্ান: এই আয়াতটি আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে, যা দেখায় যে সৃষ্টির কোন 
অংশই আল্লাহর আদেশের সামনে স্থিতিশীল থাকতে পারে না। 
o আধয্াতম্িকতা: এটি বিশব্জগতের অস্থায়ীত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী 
জীবনকে গুরতু্ব দিতে উৎসাহিত করে। 
• পর্তিদিনের জীবনে পর্ভাব: 
এই আয়াতটি মুসলিমদের পরামর্শ দেয় যে তারা আল্লাহর আদেশের প্রতি সর্বদা মনোযোগী থাকুক 
এবং পৃথিবীর সাময়িক স্থিতিশীলতায় মোহিত না হয়ে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিক। 

 

আযা়ত ৬-৭: " ا مَن ثقَلَُتْ مَوَازِینھُُ  اضِیَةٍ  -فَأمََّ فَھُوَ فيِ عِیشَةٍ رَّ " (Fa-amma man thaqulat mawazeenuhu - 
Fahuwa fee 'eeshatin raadiyah) 
"তাহলে যাদের সক্েল ভারী [ভাল কাজের মাধয্মে], তারা এক সনুদ্র জীবনে থাকবে।" 
• শবদ্ বিশল্েষণ: 
o Thaqulat mawazeenuhu ( ُثقَلَُتْ مَوَازِینُھ): "যাদের স্কেল ভারী," কিয়ামতের দিনে ভালো কাজের 
মাপকাঠির প্রতি ইঙ্গিত করে, যেখানে ভাল কাজ মনদ্ কাজের তুলনায় বেশি। 
o Fee 'eeshatin raadiyah ( ٍاضِیَة  এক সুন্দর জীবনে," যা জান্নাতে সুখী এবং পূর্ণাঙ্গ" :(فِي عِیشَةٍ رَّ
জীবন নির্দেশ করে। 
• বিশেষজঞ্দের বয্াখয্া: 
o Ibn Kathir: তিনি জোর দিয়েছেন যে, যাদের ভালো কাজ বেশি এবং পাপ কম, তারা চিরকাল সুখী এবং 
সন্তুষ্ট জীবন লাভ করবে জান্নাতে। 
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o Al-Qurtubi: তিনি আল্লাহর ন্যায়ের ভূমিকা তুলে ধরেছেন, যেখানে কাজগুলি সঠিকভাবে পরিমাপ করা 
হয় এবং পুরস্কৃত হয়। 
o Ibn 'Ashur: এই আয়াতটি মুসলমানদের আশব্স্ত করে যে তাদের পরিশর্ম এবং ত্যাগ আল্লাহর 
কাছে অগ্রাহ্য হবে না। 
o Ar-Razi: জান্নাত হচ্ছে তাদের চূড়ানত্ পুরস্কার যারা ন্যায় এবং ভালো কাজের প্রতি গুরুত্ব দেন। 
o Al-Alusi: তিনি "সুখী জীবন"কে আল্লাহর দয়া এবং তার অনুগ্রহের প্রতিফলন হিসেবে বরণ্না 
করেছেন। 
• দব্িজঞ্ানী এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 
o দব্িজঞ্ান: এই আয়াতটি আল্লাহর ন্যায় এবং সৎ কাজের পুরস্কারের নিশ্চয়তা প্রদর্শন করে। 
o আধয্াতম্িকতা: এটি মুসলিমদের ভালো কাজ এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রতি উদ্বদু্ধ করে, কারণ এই 
কাজগুলি চিরকাল সুখী জীবনের দিকে পরিচালিত করে। 
• পর্তিদিনের জীবনে পর্ভাব: 
এই আয়াতটি মুসলিমদের ভালো কাজ এবং ন্যায়পরায়ণতা জীবনে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য 
অনপ্ুরাণিত করে, কারণ এই কাজগুলি তাদের চিরস্থায়ী ভবিষ্যতের জন্য গুরতু্বপূরণ্। 

 

আযা়ত ৮-৯: " ا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینھُُ  ھُ ھَاوِیةٌَ  -وَأمََّ فَأمُُّ " (Wa amma man khaffat mawazeenuhu - Fa-ummuhu 
hawiyah) 
"তবে যাদের সক্েল হালকা, তাদের আশর্য ়হবে এক গভীর গরত্ে।" 
• শবদ্ বিশল্েষণ: 
o Khaffat mawazeenuhu ( ُخَفَّتْ مَوَازِینُھ): "যাদের স্কেল হালকা," অর্থাৎ যারা তাদের খারাপ কাজ 
বেশি করেছেন এবং ভালো কাজ কম করেছেন। 
o Fa-ummuhu hawiyah ( ٌھُ ھَاوِیَة  ,তার আশ্রয় হবে এক গভীর গরত্ে," যা নরককে নিরদ্েশ করে" :(فأَمُُّ
যা তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য যারা তাদের কাজের পরীক্ষায় ফেল করেছে। 
• বিশেষজঞ্দের বয্াখয্া: 
o Ibn Kathir: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, যারা খারাপ কাজের জন্য শাস্তি পাবেন, তারা নরকে যাবেন। 
o Al-Qurtubi: "হাওয়া" শব্দটি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন একটি হতাশা এবং ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে, যা 
আল্লাহর গাইডেন্সে অবহেলা করা মানুষের জন্য পরিণতির প্রতীক। 
o Ibn 'Ashur: এটি এক কঠোর সতর্কবারত্া, যারা দুনিয়ার তৃষ্ণা এবং আধ্যাত্মিক দায়িত্বের 
অবহেলা করেছে তাদের জন্য। 
o Ar-Razi: "হালকা স্কেল" কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতির অভাবের ফলস্বরূপ চিরস্থায়ী ক্ষতির 
প্রতিফলন। 
o Al-Alusi: তিনি "হাওয়া"কে নরকের গভীরতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা তাদের জন্য হালকা স্কেল 
পেয়েছে যারা আল্লাহর নিরদ্েশনা মেনে চলেননি। 
• দব্িজঞ্ানী এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 
o দব্িজঞ্ান: এই আয়াতটি আল্লাহর ন্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করে, যেখানে প্রতিটি ব্যকত্ি তার 
কাজের জন্য দায়ী এবং তার শাস্তি নির্ধারণ হয়। 
o আধয্াতম্িকতা: এটি মুসলিমদের উদ্বদু্ধ করে যাতে তারা তাদের আধ্যাত্মিক দায়িতব্কে গুরুতব্ 
দেয় এবং সৎ কাজ করতে সচেষ্ট থাকে। 
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• পর্তিদিনের জীবনে পর্ভাব: 
এই আয়াতটি মুসলিমদের পরামর্শ দেয় যে তারা যেন খারাপ কাজের থেকে দূরে থাকে, সৎ কাজের দিকে 
মনোনিবেশ করে এবং আল্লাহর গাইডেন্স অনুসরণ করে তাদের আখিরাতের প্রস্ততুি নেয়। 

 

আযা়ত ১০: " َْوَمَا أدَرَْاكَ مَا ھِیھ" (Wa ma adraaka ma hiyah) 
"এবং কীভাবে আপনি জানবেন এটি কী?" 
• শবদ্ বিশল্েষণ: 
o Wa ma adraaka ( َوَمَا أدَْرَاك): "এবং কীভাবে আপনি জানবেন," যা পরবর্তী বিষয়ের অজানা এবং 
অবোধযোগ্য প্রকৃতিকে তুলে ধরে। 
o Hiyah ( ْھِیَھ): "এটি," যা হাওয়া (নরক) এবং তার অজানা ভয়াবহতাকে নির্দেশ করে। 
• বিশেষজঞ্দের বয্াখয্া: 
o Ibn Kathir: এই প্রশ্নটি নরকের শাস্তির গুরুত্ব এবং অসীমতার ব্যাখ্যা দেয়। 
o Al-Qurtubi: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে মানুষের মন কিয়ামতের ভয়াবহতা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে 
সক্ষম নয়। 
o Ibn 'Ashur: এটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে আখিরাতের বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষের জঞ্ান সীমিত, এবং 
এর জন্য আল্লাহর কষ্মতা অপ্রতিরোধ্য। 
o Ar-Razi: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে এটি একটি শকত্িশালী বারত্া, যা আল্লাহর বিচার এবং 
ক্ষমতার গুরুত্বকে তুলে ধরে। 
o Al-Alusi: এই প্রশ্নটি নম্রতা এবং আল্লাহর শক্তি এবং ন্যায়বিচারের প্রতি সচেতনতার 
প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত করে। 
• দব্িজঞ্ানী এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 
o দব্িজঞ্ান: এই আয়াতটি আল্লাহর অপ্রতিহত কষ্মতা এবং তাঁর শাস্তির বিস্ময়কর প্রকৃতি 
প্রদর্শন করে। 
o আধয্াতম্িকতা: এটি মুসলিমদের মধ্যে awe (অবাক) এবং ভয় জাগিয়ে তোলে, যা তাদেরকে পাপ 
থেকে বাঁচতে এবং সৎ জীবনযাপন করতে অনপ্ুরাণিত করে। 
• পর্তিদিনের জীবনে পর্ভাব: 
এই আয়াতটি মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে তারা যেন আখিরাতের জন্য প্রস্তুত থাকে, কারণ 
তাদের কর্মের পরিণতি বাস্তব এবং গভীর। 

 

আযা়ত ১১: " َُۢنَارٌ حَامِیة" (Naarun Haamiyah) 
"একটি পর্জব্লিত আগনু।" 
• শবদ্ বিশল্েষণ: 
o Naarun ( ٌناَر): "আগুন," যা নরকের আগুনকে নিরদ্েশ করে, যা তাদের জন্য চূডা়ন্ত শাস্তি যারা 
খারাপ কাজ করেছে। 
o Haamiyah ( ُۢحَامِیَة): "প্রজ্বলিত," এটি আগুনের তীবর্ এবং সহ্যযোগ্য নয় এমন তাপমাত্রাকে 
বর্ণনা করে, যা পৃথিবীতে অভিজ্ঞতার তুলনায় অনেক বেশি। 
• বিশেষজঞ্দের বয্াখয্া: 
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o Ibn Kathir: "Haamiyah" শব্দটি এক অস্বাভাবিক গরম আগুনকে নিরদ্েশ করে, যা পৃথিবীজুড়ে 
আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক বেশি গরম। এটি অবিশব্াসীদের জন্য একটি ন্যায়সংগত শাস্তি। 
o Al-Qurtubi: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে এই আগুন শুধ ুশারীরিক যন্তর্ণা নয়, এটি গভীর আধ্যাত্মিক 
কষ্টের সৃষ্টি করে, যা আখিরাতে শাস্তির প্রকৃত গভীরতা তুলে ধরে। 
o Ibn 'Ashur: তিনি বলেছেন যে এই আগুন আল্লাহর সমস্ত শক্তি এবং ন্যায়ের প্রকাশ, যা তাদের 
জন্য সতরক্বার্তা যারা আল্লাহর প্রতি তাদের করত্ব্য পালন করেনি। 
o Ar-Razi: তিনি বলেন যে এই আগুন চিরকালীন এবং একেবারে অমোচনীয়, যা নির্দেশ করে যে যারা 
ধর্মীয় দায়িতব্ অবহেলা করেছে তাদের জনয্ শাস্তির সিরিয়াসনেস। 
o Al-Alusi: "Haamiyah" শুধু একটি প্রজ্বলিত আগুন নয়, এটি এমন এক আগুন যা শরীর এবং 
আত্মাকে একসাথে প্রভাবিত করে, যা আল্লাহর তরফ থেকে এক গভীর শাস্তির প্রতীক। 
• দব্িজঞ্ানী এবং আধয্াতম্িক পর্তিফলন: 
o দব্িজঞ্ান: এই আয়াতটি আল্লাহর ন্যায় এবং অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির চরমত্ব প্রদর্শন 
করে। 
o আধয্াতম্িকতা: এটি মুসলমানদেরকে আতম্পক্ষ সমর্থন এবং সৎ কাজ করার জন্য উদ্বুদধ্ করে, 
যাতে তারা এই নরকের শাস্তি থেকে পরিতর্াণ পায়। 
• পর্তিদিনের জীবনে পর্ভাব: 
এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে তাদের কাজের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে, যাতে তারা 
আখিরাতে ভালো ফল পায় এবং এমন এক আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। 

 

সারাংশ এবং সংযোগ: 

সারাংশ: 
সূরা আল-কারিয়াহ কিয়ামতের দিনের ঘটনা বর্ণনা করে, যেখানে পৃথিবীর সব স্থিতিশীলতা ধব্ংস হয়ে 
যাবে এবং প্রতিটি আত্মা তাদের ভালো এবং খারাপ কাজের স্কেলে বিচারিত হবে। সূরাটি আমাদের 
স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই স্কেলগুলি একজন ব্যকত্ির চিরস্থায়ী পরিণতি নির্ধারণ করবে, তাদের 
কাজের ভারী বা হালকা হওয়ার ওপর ভিত্তি করে। 

অনয্ানয্ সরূার সাথে সংযোগ: 
সূরা আল-কারিয়াহ সূরা আল-জালজালাহর মতো অন্যান্য সূরার সাথে সঙ্গতি রাখে, যা কিয়ামতের 
দিনের বিপর্যয়কর ঘটনা এবং ব্যক্তি-ভিতত্িক হিসাবের গুরতু্ব তুলে ধরে। এই দুটি সূরা আখিরাতের 
প্রস্তুতি এবং সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা পুনরায় ব্যাখ্যা করে। 

সরূাটির গঠন: 
সূরা আল-কারিয়াহ কিয়ামতের দিন ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়, তারপরে বিশঙৃ্খলা এবং ব্যকত্ির বিচার 
বর্ণনা করা হয়, যা তাদের ভালো বা খারাপ কাজের ওপর ভিতত্ি করে তাদের চিরস্থায়ী পরিণতি 
নির্ধারণ করবে। এই গঠনটি আখিরাতের অনিবারয্তা এবং সৎ জীবনযাপনের গুরুতব্ের প্রতি একটি 
শক্তিশালী স্মারক হিসেবে কাজ করে। 
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৩.১৬ সরূা আদিয়াত (Surah Al-‘Adiyat) 

৩.১৬.১ সরূার পরিচিতি (Introduction to Surah Al-‘Adiyat) 

 

নাম ও অরথ্ (Name and Meaning): 

"আল-‘আদিয়াত" শবদ্ের অরথ্ "ধাবমান অশব্রাজি" বা "বেগবান ঘোড়ার দল"। এটি যুদ্ধক্ষেতর্ে 
দ্রুতগামী ঘোড়ার দলকে নিরদ্েশ করে, যারা সাহস, শক্তি ও দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে 
ছুটে চলে। এই সূরায়, এই ঘোড়াগুলোর বর্ণনা মানষুের দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে তুলে 
ধরা হয়েছে — বিশেষ করে আল্লাহর পথে আত্মনিয়োগে। 

 

অবতীরণ্ের সথ্ান ও সময ়(Place and Time of Revelation): 

সূরা আদিয়াত মকক্ায় অবতীরণ্ হয়েছে, যখন ইসলামের দাওয়াত ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। সে সময় 
মক্কার লোকেরা অধিকাংশ সময় পারথ্িব সমপ্দ ও ভোগবিলাসে নিমগ্ন থাকত। এই সূরাটি তাদেরকে 
আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এই দুনিয়ার মোহের কষ্ণস্থায়ীত্বকে তুলে ধরে। 

 

অবতীরণ্ের কারণ (Asbab an-Nuzul): 

এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মানষুের দনুিযা়মখুিতা এবং পারথ্িব সমপ্দের পর্তি আসকত্ি দূর করার 
জন্য। যুদধ্ে ছুটে চলা ঘোড়াগুলোর বর্ণনা ব্যবহার করে, এই সূরাটি বোঝাতে চায় — যেমনভাবে 
ঘোড়াগুলো তাদের মালিকের নিরদ্েশে অবিচল থাকে, তেমনি মানুষের উচিত আলল্াহর পর্তি তেমনি 
আনগুতয্ ও নিষঠ্া পর্দরশ্ন করা, দুনিয়ার মোহে হারিয়ে না গিয়ে। 

 

মলূ বিষযব়সত্ ুও থিম (Themes and Main Topics): 

সূরার শরুুতে যেভাবে যুদ্ধঘোড়ার গতি, শক্তি, এবং নিষঠ্ার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা একপ্রকার 
চেতনা জাগানো দশৃয্। এরপর এটি মানুষের স্বভাবগত অকতৃজঞ্তা ও পারথ্িব জিনিসে অতিরিকত্ 
আসকত্ি নিয়ে সমালোচনা করে। আল্লাহ প্রশ্ন করেন — কেন মানুষ এত অবাধয্ এবং আলসয্ে ডবুে 
থাকে? এরপর সূরাটি শেষ হয় কিযা়মতের দিন ও মানবের জবাবদিহিতা স্মরণ করিয়ে। 
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৩.১৬.২ সূরা আদিয়াতের আয়াতসমূহ (Verses of Surah Al-‘Adiyat) 

 

আয়াত ১: "وَالْعَادِیَاتِ ضَبْحًا" 

উচ্চারণ: Wal-‘Adiyat Ḍabḥā 
অনবুাদ: "শপথ সেই (ঘোড়াগুলোর), যারা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চলে।" 

শবদ্ বিশল্েষণ: 

 যারা দ্রুত ছুটে চলে” — যুদ্ধের ঘোড়ার দল, যারা পূর্ণ গতিতে ছুটে যাচ্ছে।“ :(Wal-‘Adiyat) وَالْعاَدِیاَتِ  •
 হাঁপ ধরা” বা “শ্বাস ফেলার শব্দ”, ঘোড়ার প্রচণ্ড ছুটে চলার কারণে তারা এমন হাঁপ“ :(Ḍabḥā) ضَبْحًا •

ধরে। 

তাফসির ও আলেমদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: এই ঘোড়াগুলো প্রতীক, যারা দৃঢ় সংকল্প ও দ্রুতগতি নিয়ে ছুটে চলেছে — কিয়ামতের 
গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য। 

• করুতবুি: এই ঘোড়ার উদাহরণ ঈমানদারদের দায়িত্ব পালন ও আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে 
এসেছে, যা মানুষের অকৃতজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 

• ইবন আশরু: এমন চিত্রকল্প শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেন মূল 
বার্তাটি আরও গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হয়। 

• রাযি: ঘোড়াগুলো আল্লাহর শাস্তি কত দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে আসতে পারে, তার প্রতীক। 
• আল-আলসূী: এই ঘোড়াগুলোর হাঁপ ধরা আকারে মানুষের প্রতি আহ্বান — যেন তারা আল্লাহর পথে 

নিরলসভাবে অগ্রসর হয়। 

আধয্াতম্িক ও বিশব্াসগত বারত্া: 

• আকীদাহ: এই আয়াত আল্লাহর শক্তি ও দ্রুত বিচারব্যবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয়। 
• রহূানিয়াত: ঈমানদারদের মনে করিয়ে দেয় তাদের কাজ-কর্মে নিষ্ঠা, উদ্যম ও অগ্রাধিকার থাকা 

উচিত। 

জীবনের পর্ভাব: 

• মুসলমানদের উচিৎ তাঁদের ধর্মীয় কর্তব্যসমূহে যত্নবান ও সক্রিয় হওয়া। 

 

আয়াত ২: " قدَْحًافاَلْمُورِیَاتِ  " 

উচ্চারণ: Fal-Mūriyāti Qadḥā 
অনবুাদ: "তারা যখন পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষ করে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়।" 
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শবদ্ বিশল্েষণ: 

 যারা আগুন স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে” — ঘোড়ার খুর যখন পাথরে লাগে, তখন“ :(Al-Mūriyāt) فاَلْمُورِیاَتِ  •
স্ফুলিঙ্গ বের হয়। 

 স্ফুলিঙ্গ ছড়ানো”, প্রভাব ও শক্তির প্রতীক।“ :(Qadḥā) قدَْحًا •

তাফসির ও আলেমদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: এই চিত্রকল্প কিয়ামতের দিন কর্মের গুরুত্ব ও তীব্রতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। 
• করুতবুি: এই স্ফুলিঙ্গ প্রতীক — প্রতিটি কাজের ফলাফলের, যা অবশ্যই সামনে আসবে। 
• ইবন আশরু: স্ফুলিঙ্গ মানে সতর্কবার্তা — তোমার কাজের প্রভাব আছে। 
• রাযি: মানুষের প্রতিটি কাজ আলাদা আলাদা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। 
• আল-আলসূী: এই চিত্রকল্প দুনিয়া ও আখিরাতে কর্মফলের প্রভাব প্রতিফলিত করে। 

আধয্াতম্িক ও বিশব্াসগত বারত্া: 

• আকীদাহ: প্রতিটি কাজের জন্য বিচার হবে। 
• রহূানিয়াত: মানুষ যেন সচেতন থাকে তাদের প্রতিটি কাজের ফলাফলের ব্যাপারে। 

জীবনের পর্ভাব: 

• প্রত্যেক বিশ্বাসী যেন সচেতন থাকে — তার প্রতিটি কাজ আখিরাতে প্রতিফলিত হবে। 

 

আয়াত ৩: "فاَلْمُغِیرَاتِ صُبْحًا" 

উচ্চারণ: Fal-Mughīrāti Ṣubḥā 
অনবুাদ: "যারা ভোরবেলায় আক্রমণ করে।" 

শবদ্ বিশল্েষণ: 

 আক্রমণকারী দল”, যুদ্ধঘোড়ার দল যারা হঠাৎ হামলা চালায়।“ :(Al-Mughīrāt) فاَلْمُغِیرَاتِ  •
 ভোরবেলা”, এটি সময়ের স্পষ্টতা ও চমকের প্রতীক।“ :(Ṣubḥā) صُبْحًا •

তাফসির ও আলেমদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: ভোরবেলা প্রতীক — স্পষ্টতা ও প্রতিটি কাজের উন্মোচনের। 
• করুতবুি: হঠাৎ আক্রমণ যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি কিয়ামতের আগমন। 
• ইবন আশরু: সকালের আলো বোঝায় সত্য ও কাজের উন্মোচন। 
• রাযি: হঠাৎ এবং নিশ্চিত আগমনের প্রতীক কিয়ামত। 
• আল-আলসূী: ভোরবেলার হামলা প্রতীক — চূড়ান্ত সত্য একদিন উন্মোচিত হবেই। 
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আধয্াতম্িক ও বিশব্াসগত বারত্া: 

• আকীদাহ: আল্লাহ প্রত্যেক গোপন কাজ উন্মোচন করবেন। 
• রহূানিয়াত: সব সময় প্রস্তুত থাকা — কারণ একদিন সব কিছু প্রকাশ পাবে। 

জীবনের পর্ভাব: 

• ব্যক্তি যেন সততা ও খোদাভীতির সাথে জীবনযাপন করে, সবকিছু একদিন আল্লাহর সামনে প্রকাশিত 
হবে জেনে। 

 

৩.১৬.২ সূরা আদিয়াতের আয়াতসমূহ (চতুর্থ থেকে সপ্তম আয়াত) 
 

আয়াত ৪: "ًفأَثَرَْنَ بھِِ نَقْعا" 

উচ্চারণ: Fa-Atharna Bihi Naq’ā 
অনবুাদ: “আর তারা এর দ্বারা ধুলোর ঘূর্ণি তুলেছে।” 

শবদ্ বিশল্েষণ: 

 তারা উত্তোলন করেছে,” বোঝানো হয়েছে ঘোড়াগুলি দৌড়াতে দৌড়াতে ধুলা“ :(Fa-Atharna) فأَثَرَْنَ  •
তুলছে। 

نقَْعاًبِھِ  •  (Bihi Naq’ā): “ধুলোর ঘূর্ণি,” তাদের গতির চিহ্নস্বরূপ। 

তাফসির ও আলেমদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: ধুলোর ঘূর্ণি প্রতীক — মানুষের কাজের এমন প্রতিক্রিয়া, যা কিয়ামতের দিন প্রকাশ 
পাবে। 

• করুতবুি: প্রতিটি কাজের ফলাফল রয়েছে; ধুলোর মত তা ছড়িয়ে পড়ে। 
• ইবন আশরু: কাজের প্রভাব, যা কেবল সময়ের সাথে প্রকাশিত হয়। 
• রাযি: কোনো কাজই গোপন থাকে না — ধুলোর মতো তা একদিন উন্মোচিত হবে। 
• আল-আলসূী: ধুলোর উদাহরণ মানুষের কাজের দৃশ্যমান ফলাফলের প্রতীক। 

আধয্াতম্িক ও বিশব্াসগত বারত্া: 

• আকীদাহ: আল্লাহ সব কিছু প্রকাশ করবেন, গোপন বা প্রকাশ্য — সব। 
• রহূানিয়াত: নিজের কাজের প্রভাব নিয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন। 

জীবনের পর্ভাব: 
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• মুসলমানদের উচিত সচেতন ও সদ্ব্যবহারে জীবনযাপন করা, কারণ প্রতিটি কাজের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য 
প্রতিক্রিয়া আছে। 

 

আয়াত ৫: "ًفوََسَطْنَ بھِِ جَمْعا" 

উচ্চারণ: Fawasatna Bihi Jam’ā 
অনবুাদ: “এবং তারা এর দ্বারা জনতার ভিড়ে ঢুকে পড়ে।” 

শবদ্ বিশল্েষণ: 

 তারা প্রবেশ করেছে/ভেতরে গিয়েছে,” শত্রুপক্ষের গভীরে আক্রমণ।“ :(Fawasatna) فوََسَطْنَ  •
 ভিড়ের মধ্যে,” প্রতীক — প্রতিকূলতা বা পরীক্ষার।“ :(Bihi Jam’ā) بِھِ جَمْعاً •

তাফসির ও আলেমদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: ঘোড়ার নির্ভীকতা বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর বিচারের নিশ্চিততা ও ব্যাপকতাকে 
প্রতিফলিত করে। 

• করুতবুি: ভিড়ের প্রতীক হলো — দুনিয়ার চ্যালেঞ্জ, যা সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। 
• ইবন আশরু: সত্য ও ন্যায় বিচার সকল বাধা ভেদ করে একদিন প্রকাশ পাবে। 
• রাযি: কোনো কিছুই আল্লাহর বিচার থেকে রক্ষা পাবে না। 
• আল-আলসূী: সত্যের বিজয় ও আল্লাহর ন্যায়ের প্রতীক এই আয়াত। 

আধয্াতম্িক ও বিশব্াসগত বারত্া: 

• আকীদাহ: আল্লাহর বিচার সর্বব্যাপী ও অপরিহার্য। 
• রহূানিয়াত: বিশ্বাসীদের উচিত সাহস ও সত্যনিষ্ঠা অবলম্বন করে চলা। 

জীবনের পর্ভাব: 

• মুসলমানদের উচিত প্রতিকূলতা ও পরীক্ষায় সাহসী হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া — আল্লাহর ন্যায় 
বিচার তাদের সহায় হবে। 

 

আয়াত ৬: " ٌنسَانَ لِرَبھِِّ لَكَنوُد  "إنَِّ الإِْ

উচ্চারণ: Innal-insāna lirabbihi lakanūd 
অনবুাদ: “নিশ্চয়ই মানুষ তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ।” 

শবদ্ বিশল্েষণ: 



115 
 

نسَ  • انَ إِنَّ الإِْ  (Innal-insān): “নিশ্চয় মানুষ,” সাধারণভাবে মানবজাতিকে নির্দেশ করে। 
 তার রবের প্রতি,” সম্পর্ক ও দায়িত্ব বোঝাতে।“ :(lirabbihi) لِرَبھِِّ  •
 অকৃতজ্ঞ,” আল্লাহর অনুগ্রহ ভুলে যাওয়ার অর্থে।“ :(lakanūd) لكََنوُدٌ  •

তাফসির ও আলেমদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: মানুষ দুনিয়ার মোহে পড়ে আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। 
• করুতবুি: সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। 
• ইবন আশরু: আত্মকেন্দ্রিকতা ও দুনিয়ালোভ থেকে অকৃতজ্ঞতা জন্ম নেয়। 
• রাযি: মানুষের প্রতি সতর্কতা — যেন তারা উদাসীন না হয়। 
• আল-আলসূী: আত্মার অন্ধকার ও সচেতনতার অভাব থেকেই অকৃতজ্ঞতা জন্মায়। 

আধয্াতম্িক ও বিশব্াসগত বারত্া: 

• আকীদাহ: আল্লাহ মানুষের অবস্থা ভালোভাবেই জানেন — সুতরাং প্রতিটি কাজের জবাবদিহি হবে। 
• রহূানিয়াত: আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণে রাখা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন বিশ্বাসীদের গুণ। 

জীবনের পর্ভাব: 

• প্রতিদিন নিজের নিয়ামতগুলো স্মরণ করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া জরুরি। 

 

আয়াত ৭: " ٌلِكَ لشََھِید  "وَإنَِّھُ عَلىَٰ ذَٰ

উচ্চারণ: Wa innahu ‘alā dhālika la-shahīd 
অনবুাদ: “এবং নিশ্চয়ই সে (মানুষ) তার এ (অকৃতজ্ঞতার) বিষয়ে সাক্ষী।” 

শবদ্ বিশল্েষণ: 

 নিশ্চয়ই সে,” মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে।“ :(Wa innahu) وَإِنَّھُ  •
لِكَ  •  এই বিষয়ে,” অর্থাৎ তার নিজ কৃত অপরাধ ও অবহেলা।“ :(alā dhālika) عَلىَٰ ذَٰ
 অবশ্যই সে সাক্ষী,” সে নিজেই জানে কী করেছে।“ :(la-shahīd) لشََھِیدٌ  •

তাফসির ও আলেমদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: মানুষ নিজের গাফিলতি সম্পর্কে সচেতন, তবুও তা সংশোধন করে না। 
• করুতবুি: জেনেও ঠিক পথে না ফেরা আরও বড় অপরাধ। 
• ইবন আশরু: জ্ঞানের কারণে দায়িত্বও বাড়ে। 
• রাযি: আত্ম-সংঘাত ও আত্মস্বীকৃতি — যা মানুষকে অনুশোচনায় আনতে পারে। 
• আল-আলসূী: আত্মপর্যালোচনা মানুষের আত্মশুদ্ধির পথে প্রথম ধাপ। 

আধয্াতম্িক ও বিশব্াসগত বারত্া: 
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• আকীদাহ: বিচার দিবসে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। 
• রহূানিয়াত: নিজ ভুল বুঝে সংশোধনের চেষ্টাই সত্যিকারের আত্মগঠন। 

জীবনের পর্ভাব: 

• নিজেকে পর্যালোচনা করা এবং আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করা — প্রতিদিনকার দায়িত্ব। 

 

আয়াত ৮: 

 (Wa innahu lihubbil-khayri lashadeed) "وَإِنَّھُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لشََدِیدٌ "
“নিশ্চয়ই, সে (মানবজাতি) সমপ্দের পর্তি অতিশয় আসকত্।” 

শবদ্ বিশ্লেষণ: 

• Innahu ( ُوَإِنَّھ): “নিশ্চয়ই সে”—এখানে ‘সে’ দ্বারা মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে। 
• Lihubbil-khayr ( ِلِحُبِّ الْخَیْر): “ভালোর প্রতি ভালোবাসা”—এখানে “ভালো” বলতে দুনিয়াবি সম্পদ ও 

উপকার বুঝানো হয়েছে। 
• Lashadeed ( ٌلشََدِید): “অতিশয় আসক্ত”—এটি মানবজাতির দুনিয়াবি লাভের প্রতি প্রবল আকর্ষণকে 

নির্দেশ করে। 

তাফসিরবিদগণের বয্াখয্া: 

• ইবনে কাসির: সম্পদের প্রতি ভালোবাসা মানুষকে আধ্যাত্মিক দায়িত্বের চেয়ে বস্তুগত লাভকে 
অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য করে। 

• আল-করুতবুি: এই সম্পদপ্রেম মানুষের আন্তরিকতা ও আল্লাহর প্রতি ঈমানের একটি পরীক্ষা। 
• ইবনে আশরূ: দুনিয়াবি সম্পদের প্রতি অতিমাত্রায় ভালোবাসা মানুষকে উচ্চতর আত্মিক লক্ষ্য 

থেকে বিচ্যুত করে। 
• আর-রাযী: সম্পদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা নৈতিক ও নীতিগত সীমালঙ্ঘনের দিকে ঠেলে দেয়। 
• আল-আলসূী: সম্পদের প্রতি ভালোবাসা অহংকার ও আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা হারিয়ে ফেলার 

মতো ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। 

আকীদা ও আধয্াত্মিক শিকষ্া: 

• আকীদা: আল্লাহ মানুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত; এই আয়াত স্মরণ 
করিয়ে দেয় যে দুনিয়াবি সম্পদকে প্রাধান্য দিলে আধ্যাত্মিক পতন অনিবার্য। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের আহ্বান করা হয়েছে যেন তারা দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও আল্লাহর 
আনুগত্যের মাঝে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখে। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 
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• এই আয়াত মনে করিয়ে দেয় যে, সম্পদের প্রতি ভালোবাসা যেন আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে বাধা 
না হয়ে দাঁড়ায়। ঈমান ও সৎকর্মকে দুনিয়াবি সাফল্যের ওপরে স্থান দেওয়া উচিত। 

 

আয়াত ৯: 

 (Afala ya’lamu idhaa bu’thira maa fil-quboor) "أفَلاََ یعَْلمَُ إِذَا بعُْثِرَ مَا فِي الْقبُوُرِ "
“সে কি জানে না, যখন কবরে যা কিছ ুআছে তা উথালপাথাল করে বের করে আনা হবে?” 

শবদ্ বিশ্লেষণ: 

• Afala ya’lamu ( َُأفَلاََ یعَْلم): “সে কি জানে না?”—মানবজাতির অসচেতনতা ও গাফিলতাকে তুলে ধরার একটি 
অলংকারিক প্রশ্ন। 

• Idhaa bu’thira ( َِإِذَا بعُْثر): “যখন উথালপাথাল করে তোলা হবে”—এটি কিয়ামতের দিন কবরে থাকা সব 
মৃত ব্যক্তির পুনরুত্থানকে বোঝায়। 

• Maa fil-quboor ( ِمَا فِي الْقبُوُر): “যা কিছু কবরে আছে”—এতে মৃতদেহের পাশাপাশি গোপন কর্ম ও 
অভ্যন্তরীণ বাস্তবতাও অন্তর্ভুক্ত। 

তাফসিরবিদগণের বয্াখয্া: 

• ইবনে কাসির: এই আয়াত কিয়ামতের দিনের স্পষ্ট স্মরণ করিয়ে দেয়, যেদিন প্রতিটি আত্মাকে তার 
কর্মের জনয্ জবাবদিহি করতে হবে। 

• আল-করুতবুি: "বের করে আনা" শব্দগুচ্ছ দ্বারা শুধু পুনরুত্থান নয়, বরং গোপন কাজগুলোর 
উন্মোচনকেও বোঝানো হয়েছে। 

• ইবনে আশরূ: এটি পুনরুত্থানের অবশ্যম্ভাবিতা ও জবাবদিহিতার গুরুত্ব তুলে ধরে। 
• আর-রাযী: মানুষের জীবনের সত্যতা ও কাজকর্মের গোপন রূপ প্রকাশ পাওয়ার ঐ মহান মুহূর্তকে 

নির্দেশ করে। 
• আল-আলসূী: এই আয়াত অসতর্ক ও গাফিল মানুষদের জন্য একটি কঠোর সতর্কবার্তা, যাতে তারা 

পরকালের অবধারিত বিচারকে স্মরণ করে। 

আকীদা ও আধয্াত্মিক শিকষ্া: 

• আকীদা: আল্লাহর পুনরুত্থান করার ক্ষমতা সন্দেহাতীত, এবং এই আয়াত তাঁর জীবন ও মৃত্যুর উপর 
পূর্ণ কর্তৃত্বকে প্রমাণ করে। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের সচেতন ও দায়িত্বশীল জীবনযাপন করতে উৎসাহিত করে, কারণ প্রতিটি 
কাজ একদিন প্রকাশ পাবে। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত মুমিনদের তাদের মৃত্যুচিন্তা ও পুনরুত্থানের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে আহ্বান করে, 
যেন তারা এমন কর্মে মনোনিবেশ করে যা পরকালে তাদের উপকারে আসবে। 
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আয়াত ১০: 

دُورِ " لَ مَا فِي الصُّ  (Wa hussila maa fis-sudoor) "وَحُصِّ
“আর হদৃয়ে যা আছে তা উনম্োচিত করা হবে।” 

শবদ্ বিশ্লেষণ: 

• Wa hussila ( َل  উন্মোচিত করা হবে”—অর্থাৎ অন্তরের চিন্তা, নিয়ত ও গোপন বিষয়গুলো“ :(وَحُصِّ
প্রকাশ করা হবে। 

• Maa fis-sudoor ( ِدُور  হৃদয়ে যা আছে”—এটি মানুষের গোপন অভিপ্রায়, চিন্তা ও“ :(مَا فِي الصُّ
অন্তর্দৃষ্টিকে বোঝায়। 

তাফসিরবিদগণের বয্াখয্া: 

• ইবনে কাসির: কিয়ামতের দিন শুধু কাজ নয়, বরং নিয়ত ও গোপন ভাবনাও প্রকাশ পাবে। 
• আল-করুতবুি: আল্লাহর বিচার কেবল বাহ্যিক কাজ নয়, বরং অন্তরের অবস্থাও মূল্যায়ন করবে। 
• ইবনে আশরূ: অন্তরের বিষয় প্রকাশ হওয়া আল্লাহর বিচারব্যবস্থার পরিপূর্ণতা নির্দেশ করে। 
• আর-রাযী: এটি সতর্ক করে যে, আন্তরিকতা ও হৃদয়ের পবিত্রতা ন্যায় কাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। 
• আল-আলসূী: এই আয়াত আত্মশুদ্ধি ও আন্তরিকতার আহ্বান জানায়, কারণ আল্লাহর নিকট কিছুই 

গোপন নয়। 

আকীদা ও আধয্াত্মিক শিকষ্া: 

• আকীদা: আল্লাহর বিচার সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ—কোনো প্রতারণা বা ভণ্ডামির সুযোগ নেই। 
• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত মুমিনদেরকে তাদের নিয়ত ও অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ 

করে। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত মুমিনদের এমন জীবনযাপন করতে উৎসাহিত করে, যা অন্তরের পবিত্রতা, আন্তরিকতা ও 
সততার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়, যেন তাদের উদ্দেশ্য সবসময় ন্যায়ের দিকে থাকে। 

 

আয়াত ১১: 

" بِیرٌ إِنَّ رَبَّھُم بِھِمْ یوَْمَئِذٍ لخََ  " (Inna rabbahum bihim yawma’idhin lakhabeer) 
“নিশ্চয়ই, সেদিন তাদের পর্তিপালক তাদের সমপ্রক্ে সমপ্রূণ্রপূে অবগত থাকবেন।” 

শবদ্ বিশ্লেষণ: 

• Inna ( َّإِن): “নিশ্চয়ই”—এই শব্দটি বক্তব্যের দৃঢ়তা ও নিশ্চিততাকে প্রকাশ করে। 
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• Rabbahum (رَبَّھُم): “তাদের প্রতিপালক”—আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং রিজিক দানকারী; তিনি 
তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে জানেন। 

• Bihim (بِھِم): “তাদের সম্পর্কে”—এর মাধ্যমে মানুষের কাজ, চিন্তা, ও নিয়তের ওপর আল্লাহর 
পরিপূর্ণ জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

• Yawma’idhin ( ٍِیوَْمَئذ): “সেদিন”—অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। 
• Lakhabeer ( ٌلخََبِیر): “সম্পূর্ণরূপে অবগত”—আল্লাহর সর্বজ্ঞতা ও সচেতনতা বোঝায়। 

তাফসিরবিদগণের বয্াখয্া: 

• ইবনে কাসির: আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জানেন, এবং বিচার দিবসে সেই পরিপূর্ণ 
জ্ঞানের আলোকে বিচার করবেন। 

• আল-করুতবুি: এই আয়াত বিশ্বাসীদের জন্য আশ্বস্তকারী এবং গাফিলদের জন্য সতর্কবার্তা—
আল্লাহ ন্যায়ের সাথে বিচার করবেন। 

• ইবনে আশরূ: আয়াতটি আল্লাহর বিচার ও জবাবদিহিতার গুরুত্ব তুলে ধরে, যা মানুষের প্রতিটি কাজ ও 
নিয়তকে অন্তর্ভুক্ত করে। 

• আর-রাযী: এটি একদিকে সতর্কবার্তা, আবার অনয্দিকে আশ্বস্তিকরণ; কিয়ামতের বিচার অনিবার্য। 
• আল-আলসূী: আল্লাহর জ্ঞানের ব্যাপকতা তুলে ধরে—যা মুমিনদের আহ্বান জানায় তাঁর নিরদ্েশনা 

অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে। 

আকীদা ও আধয্াত্মিক শিকষ্া: 

• আকীদা: আল্লাহর সর্বজ্ঞতা নিশ্চিত করে যে, তাঁর বিচার হবে পরিপূর্ণভাবে ন্যায়সঙ্গত ও নির্ভুল। 
• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত মুমিনদেরকে আন্তরিকতা ও সতর্কতার সাথে জীবন যাপন করতে 

উৎসাহিত করে—কারণ তারা সর্বদা আল্লাহর দৃষ্টির আওতায় রয়েছে। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত মুমিনদের মনে জবাবদিহিতার বোধ জাগিয়ে তোলে—যাতে তারা তাদের ইবাদত ও কর্মে 
আন্তরিকতা বজায় রাখে এবং আল্লাহর ন্যায়ের উপর ভরসা রাখে। 

 
সারাংশ ও সম্পর্ক 

সরূার সারসংকষ্েপ: 

সরূা আল-আদিয়াত যুদ্ধে ব্যবহৃত অশ্বের শক্তি ও নিষ্ঠাকে একটি উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছে, যা 
মানবজাতিকে উৎসর্গ ও আন্তরিকতার একটি আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করে। এটি মানুষের অকৃতজ্ঞতা ও 
সম্পদের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কিয়ামতের দিনের প্রস্তুতির প্রতি 
আহ্বান জানায়। সূরাটি মনে করিয়ে দেয় যে, মানুষের প্রতিটি কর্ম, চিন্তা, ও অনুভূতি শেষপর্যন্ত আল্লাহর 
সামনে প্রকাশিত হবে এবং বিচার হবে। 

অনয্ানয্ সরূার সাথে সমপ্রক্: 
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সরূা আল-আদিয়াত এমন সূরাগুলোর সাথে সম্পর্কিত, যেগুলো দুনিয়াবি ধনসম্পদের ক্ষণস্থায়ীতা তুলে ধরে; 
যেমন সরূা আত-তাকাসরু, যা সম্পদ–লালসার বিরুদ্ধে সতর্ক করে। উভয় সূরা-ই আল্লাহর আনুগত্যকে 
দুনিয়াবি ব্যস্ততার ওপরে অগ্রাধিকার দেওয়ার শিক্ষা দেয়। 

সরূার আয়াতগলুোর পারসপ্রিক সমপ্রক্: 

সরূা আল-আদিয়াত শুরু হয় অশ্বের উদ্যম ও নিষ্ঠার চিত্র তুলে ধরে—যা মানুষকে আল্লাহর পথে একই রকম 
আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে চলার অনুপ্রেরণা দেয়। এরপর সূরাটি শেষ হয় কিয়ামতের দিনের সতর্কবার্তা 
দিয়ে, যেখানে সব কাজ প্রকাশ পাবে। এভাবে সূরার প্রতিটি আয়াত একটি ধারাবাহিক বার্তা তৈরি করে—যার 
মূল আহ্বান হলো: আন্তরিকতা, কৃতজ্ঞতা ও পরকালের প্রস্তুতি। 
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৩.১৭ সূরা যিলযাল (Surah Az-Zalzalah) 

৩.১৭.১ সরূার পরিচিতি 

নাম ও অরথ্: 

"আয-্যিলযালাহ" (الزلزلة) শব্দের অর্থ হলো "ভমূিকমপ্"। এই সূরাটির নাম এমন এক ভয়াবহ, মহাপ্রলয়কারী 
ভূমিকম্পের কথা উল্লেখ করে, যা কিয়ামতের দিনে সংঘটিত হবে। এই ভূকম্পন সেই মহাদিবসের শক্তি ও 
বিশৃঙ্খলার প্রতীক, যেদিন পৃথিবী কাঁপবে এবং তার অভ্যন্তরে লুকানো সবকিছু উন্মোচিত হবে। সূরার নাম 
সেই বিস্ময়কর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দেয়, যা চূড়ান্ত জবাবদিহির বার্তা বহন করে। 

 

অবতীরণ্ের সথ্ান ও সময়: 

সরূা যিলযাল একটি মাদানী সরূা, যা ইসলামী সমাজ মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়। এই সময় 
ইসলামের বার্তা আত্মিক পরিশুদ্ধি, নৈতিক উন্নয়ন, ও জবাবদিহির উপর গুরুত্ব দিচ্ছিল। এই সূরার বার্তা 
মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রতিটি ব্যক্তি একদিন মহান বিচার দিবসের মুখোমুখি হবে এবং সেদিন 
প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে। 

 

অবতীরণ্ হওয়ার কারণ (আসবাবনু-নজুলু): 

এই সূরা অবতীর্ণ হয় মানুষের সামনে কিয়ামতের বাস্তবতা তুলে ধরার জন্য এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার 
কাজের জবাবদিহির ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য। সেই সময় অনেক মানুষ দুনিয়াবি ভোগ-বিলাস ও সম্পদে 
নিমগ্ন ছিল। এই সূরাটি তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পৃথিবীতে যা কিছু লুকানো আছে—তা একদিন প্রকাশ 
পাবে এবং আল্লাহর দরবারে বিচার হবে। 

 

মলূ বিষয়বসত্ ুও বারত্া: 

• সরূা যিলযাল কিয়ামতের দিন সংঘটিত সেই ভয়াবহ ভূমিকম্পের বর্ণনা দেয়, যা পৃথিবীকে প্রচণ্ডভাবে 
কাঁপিয়ে দেবে। 

• সেই দিনে মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা সকল রহস্য, আমল ও কর্ম প্রকাশ পাবে। 
• প্রতিটি মানুষ তার কর্ম—হোক তা যত ক্ষুদ্রই—তার ফল প্রত্যক্ষ করবে। 
• এই সূরা আত্মসমালোচনার আহ্বান জানায় এবং আল্লাহর সামনে প্রতিটি কাজের জবাবদিহির গুরুত্ব 

তুলে ধরে। 

 



122 
 

৩.১৭.২ সূরা যিলযাল-এর আয়াতসমূহ 

আয়াত ১: 

 "إِذَا زُلْزِلتَِ الأْرَْضُ زِلْزَالھََا"
(ইযা যলুযিলাতিল আরদ ুযিলযালাহা) 
"যখন পৃথিবী তার (চড়ূানত্) ভমূিকমপ্ে কেপঁে উঠবে।" 

শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ইযা (َإِذا): "যখন"—একটি অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ ঘটনার সূচক। 
• যলুযিলাতি ( َِزُلْزِلت): "কাঁপবে"—একটি প্রবল ও সর্বব্যাপী ভূমিকম্পকে বোঝায়। 
• আল-আরদ ু( ُالأْرَْض): "পৃথিবী"—পুরো পৃথিবীকে নির্দেশ করে। 
• যিলযালাহা (زِلْزَالھََا): "তার ভূমিকম্প"—চূড়ান্ত, অতুলনীয় কাঁপুনি যা কিয়ামতের দিনে হবে। 

তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: এটি কিয়ামতের অন্যতম প্রধান আলামত, যেখানে পৃথিবী তার ভেতরের সবকিছু বের করে 
দেবে। 

• করুতবুি: এই ভূমিকম্প পৃথিবীর ধ্বংস ও রূপান্তরের প্রতীক। 
• ইবন ‘আশরু: এই ঘটনা এক ভয়ংকর পরিবর্তন নির্দেশ করে যা লুকানো বিষয়গুলো উন্মোচিত 

করবে। 
• আর-রাজি: পৃথিবীর আপাত স্থায়িত্ব একদিন আল্লাহর ইচ্ছায় ধ্বংস হয়ে যাবে। 
• আল-আলসুি: এই ভূমিকম্প আল্লাহর সৃষ্টির উপর তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের প্রতিফলন। 

তাওহিদ ও আতম্িক দিক: 

• আকিদা: এই আয়াত আল্লাহর সর্বশক্তিমান সত্তার প্রমাণ, যিনি মহাবিশ্বকে রূপান্তর করতে 
সক্ষম। 

• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীতা এবং আখিরাতের চিরন্তন বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত 
দেয়। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• দুনিয়াবি মোহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সৎকর্ম ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে 
পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানায়। 

 

আয়াত ২: 
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" الأْرَْضُ أثَْقاَلھََاوَأخَْرَجَتِ  " 
(ওয়া আখরাজাতিল আরদ ুআসকালাহা) 
"এবং পথৃিবী তার বোঝা (সবকিছু) বের করে দেবে।" 

শবদ্ বিশল্েষণ: 

• আখরাজাত ( ِأخَْرَجَت): "বের করবে"—প্রকাশ বা উৎক্ষেপণের অর্থে। 
• আল-আরদ ু( ُالأْرَْض): "পৃথিবী"—পুরো ভূ-পৃষ্ঠ। 
• আসকালাহা (أثَْقاَلھََا): "তার বোঝা"—মাটির নিচে যা কিছু লুকানো, যেমন মৃতদেহ, গোপন আমল 

ইত্যাদি। 

তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: মৃতদের কবর থেকে বের করা হবে এবং গোপন আমল প্রকাশ পাবে। 
• করুতবুি: "বোঝা" বলতে মৃত এবং মানবকর্মের গোপন রহস্য বোঝানো হয়েছে। 
• ইবন ‘আশরু: আল্লাহর ইচ্ছায় কোনো কিছুই গোপন থাকবে না—সব কিছুই প্রকাশ পাবে। 
• আর-রাজি: পৃথিবী স্বয়ং সাক্ষী দেবে—কে কিভাবে তার উপর কাজ করেছে। 
• আল-আলসুি: পৃথিবী তার উপর সংঘটিত সকল কর্মকে প্রমাণস্বরপূ প্রকাশ করবে। 

তাওহিদ ও আতম্িক দিক: 

• আকিদা: আল্লাহর বিচার সবকিছু প্রকাশ করবে, কিছুই গোপন থাকবে না। 
• আধয্াতম্িকতা: প্রতিটি কাজ সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি, কারণ সবকিছু একদিন প্রকাশ পাবে। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• নিজের প্রতিটি কাজের বিষয়ে সচেতন হওয়া, পাপ থেকে বিরত থাকা, এবং আমল বিশুদ্ধ রাখার তাগিদ 
দেয়। 

 

আয়াত ৩: 

نسَانُ مَا لھََا"  "وَقاَلَ الإِْ
(ওয়া কব্ালাল ইনসান ুমা লাহা) 
"মানষু বলবে, 'এর কী হলো?' " 

শবদ্ বিশল্েষণ: 

• কব্ালা ( َقاَل): "বলবে"—প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ। 
• আল-ইনসান ( ُنسَان  মানুষ"—সামষ্টিকভাবে সমগ্র মানবজাতি।" :(الإِْ
• মা লাহা (مَا لھََا): "এর কী হলো?"—ভীত ও বিভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া। 
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তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: পৃথিবীর অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে মানুষ ভীত ও হতবিহ্বল হয়ে পড়বে। 
• করুতবুি: মানুষের বিস্ময় প্রকাশ পায় এমন ঘটনা দেখে যা তারা কখনো কল্পনাও করেনি। 
• ইবন ‘আশরু: মানুষের অজ্ঞতা ও প্রস্তুতির অভাব এই প্রশ্নের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। 
• আর-রাজি: ঘটনা এতটাই ভয়াবহ হবে যে মানুষ আশ্চর্য হয়ে পড়বে। 
• আল-আলসুি: মানুষের এই প্রশ্ন প্রকৃতপকষ্ে তাদের আত্মপ্রসাদের প্রতিফলন—যারা আখিরাতের 

জন্য প্রস্তুত ছিল না। 

তাওহিদ ও আতম্িক দিক: 

• আকিদা: মানুষ বিচার দিবসের বাস্তবতা ভুলে থাকে এবং প্রস্তুতি নেয় না। 
• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত আত্মসচেতন হওয়ার এবং আখিরাতের জনয্ প্রস্তুতির আহ্বান করে। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যাতে তারা দুনিয়ার মোহে বিভোর না হয়ে আল্লাহর পথ অনুসরণে জীবন 
গঠন করে। 

 

আয়াত ৪: 

ثُ أخَْباَرَھَا"  "یوَْمَئِذٍ تحَُدِّ
(ইয়াওমাইযিন তহুাদ্দিস ুআখবারাহা) 
"সেদিন সে (পথৃিবী) তার খবর বরণ্না করবে।" 

শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ইয়াওমাইযিন ( ٍِیوَْمَئذ): "সেদিন"—কিয়ামতের দিনকে নির্দেশ করে। 
• তহুাদ্দিস ু( ُث  বর্ণনা করবে"—সরাসরি সাক্ষ্য প্রদান বা রিপোর্ট করার অরথ্ে।" :(تحَُدِّ
• আখবারাহা (أخَْباَرَھَا): "তার সংবাদ"—পৃথিবীর উপর সংঘটিত প্রতিটি কাজ ও ঘটনা। 

তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: পৃথিবী তার উপরে সংঘটিত প্রতিটি কার্যকলাপের সাক্ষ্য দেবে, মানুষের সব কাজ 
প্রকাশ পাবে। 

• করুতবুি: এই সাক্ষ্য ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বা বিপক্ষে উপস্থাপিত হবে—আল্লাহর পূর্ণ 
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অংশ। 

• ইবন ‘আশরু: পৃথিবীর এই "খবর" গোপন ও প্রকাশ্য সব কর্ম অন্তর্ভুক্ত করবে। 
• আর-রাজি: পৃথিবী নিজেই মানুষের কাজের সাক্ষী হয়ে উঠবে। 
• আল-আলসুি: এই সক্রিয় সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে আল্লাহর বিচারসামগ্রী কতটা বিস্তৃত ও নির্ভুল। 
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তাওহিদ ও আতম্িক দিক: 

• আকিদা: আল্লাহ সর্বজ্ঞ; এমনকি পৃথিবীও মানুষের কাজ প্রকাশ করে তাঁর নির্দেশে। 
• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কোনো কাজই আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে 

নয়। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• মুমিনদের উচিত সততা ও আত্মসচেতনতার সাথে জীবনযাপন করা—জেনে যে প্রতিটি কর্ম একদিন 
প্রকাশ পাবে। 

 
আয়াত ৫: 

 "بِأنََّ رَبَّكَ أوَْحَىٰ لھََا"
(বিআনন্া রাবব্াকা আওহা লাহা) 
"কারণ তোমার পর্তিপালক এটিকে নিরদ্েশ দিয়েছেন।" 

শবদ্ বিশল্েষণ: 

• রাবব্াকা ( َرَبَّك): "তোমার প্রতিপালক"—আল্লাহ, যিনি সৃষ্টির মালিক। 
• আওহা ( ٰأوَْحَى): "প্রেরণা দিয়েছেন"—আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করেছেন। 
• লাহা (لھََا): "তার প্রতি"—পৃথিবীকে বোঝায়, যার প্রতি নির্দেশ এসেছে। 

তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: পৃথিবী তার উপর সংঘটিত সব কিছু আল্লাহর আদেশে প্রকাশ করবে। 
• করুতবুি: এই "বক্তব্য" আল্লাহর ইচ্ছায় পৃথিবীর মুখ খুলে যাওয়ার বহিঃপ্রকাশ। 
• ইবন ‘আশরু: আল্লাহর ইচ্ছার সামনে কোনো কিছু বাধা হতে পারে না—সব সৃষ্টিই তাঁর আদেশ পালন 

করে। 
• আর-রাজি: আল্লাহ পৃথিবীকে সাক্ষ্য প্রদানে সক্ষম করে তুলবেন। 
• আল-আলসুি: এটি বোঝায়, আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই ঘটে না—সবকিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে। 

তাওহিদ ও আতম্িক দিক: 

• আকিদা: আল্লাহর সর্বশক্তিময়তা এখানে প্রকাশ পেয়েছে; পৃথিবীও তাঁর নির্দেশে কথা বলে। 
• আধয্াতম্িকতা: মানুষকে মনে করিয়ে দেয়, সে যেন সর্বদা আল্লাহর সামনে দায়বদ্ধ থাকে। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• প্রতিটি কাজ আল্লাহর নজরে রয়েছে—এই উপলব্ধি নিয়ে জীবনযাপন করা উচিত। 
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আয়াত ৬: 

یرَُوْا أعَْمَالھَُمْ "  "یوَْمَئِذٍ یصَْدُرُ النَّاسُ أشَْتاَتاً لِّ
(ইয়াওমাইযিন ইয়াসদরুনুন্াস ুআশতাতাল লিউরাউ আ‘মালাহুম) 
"সেদিন মানষু দলে দলে ফিরে আসবে, যেন তাদেরকে তাদের করম্ দেখানো হয়।" 

শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ইয়াওমাইযিন ( ٍِیوَْمَئذ): "সেদিন"—কিয়ামতের দিন বোঝায়। 
• ইয়াসদরু ু( ُیصَْدُر): "ফিরে আসবে"—কবর থেকে উঠা এবং বিচারস্থলে উপস্থিত হওয়া। 
• আন-নাস ু( ُالنَّاس): "মানুষ"—সমগ্র মানবজাতি। 
• আশতাতান (ًأشَْتاَتا): "দলে দলে"—আকীদা ও আমলের ভিত্তিতে আলাদা গ্রুপে বিভক্ত। 
• লিউরাউ (لِّیرَُوْا): "দেখানো হবে"—তাদের কর্ম দেখানো হবে। 
• আ‘মালাহুম ( ْأعَْمَالھَُم): "তাদের কর্ম"—সব ভালো ও মন্দ কাজ। 

তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: মানুষ কবর থেকে উঠবে এবং তার আমলের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যাবে। 
• করুতবুি: এই বিভাজন ন্যায়পরায়ণতা ও পাপাচারিতার ভিত্তিতে হবে। 
• ইবন ‘আশরু: প্রতিটি ব্যক্তি তার কর্মের পূর্ণ ফল ভোগ করবে—এটাই আল্লাহর ন্যায়বিচার। 
• আর-রাজি: প্রতিটি কাজ মূল্যায়নযোগ্য; এই আয়াত সেই গুরুত্ব বোঝায়। 
• আল-আলসুি: আল্লাহর বিচার পূর্ণ ও নির্ভুল—কোনো আমল উপেক্ষিত হবে না। 

তাওহিদ ও আতম্িক দিক: 

• আকিদা: আল্লাহর বিচার অপরিবর্তনীয় এবং পরিপূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক। 
• আধয্াতম্িকতা: প্রতিটি কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সচেতন জীবন যাপন। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত মানুষকে সতর্ক করে দেয় যেন তারা প্রতিটি কর্মকে গুরুত্ব দেয়, কারণ সেগুলোই চূড়ান্ত 
পরিণতির কারণ হবে। 

 

আয়াত ৭: 

ةٍ خَیْرًا یرََهُ "  "فمََن یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذرََّ
(ফামান ইয়াআ'মাল মিসক্ব্ালা জররাতিন খাইরাইয়য্ারাহ)ু 
"সুতরাং যে কেউ অণ ুপরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।" 
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শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ফামান ( ْفمََن): "অতএব যে কেউ"—সর্বজনীন আবেদন প্রকাশ করে। 
• ইয়া‘মাল ( ْیعَْمَل): "কাজ করে"—ইচ্ছাকৃত কর্ম বোঝায়। 
• মিসক্ব্ালা ( َمِثْقاَل): "পরিমাণ"—ওজন বা পরিমাপ। 
• জররাতিন ( ٍة  অণু"—সবচেয়ে ক্ষুদ্র পরিমাণ।" :(ذَرَّ
• খাইরান (خَیْرًا): "ভালো"—উত্তম কাজ বা নেক আমল। 
• ইয়ারাহ ু( ُیرََه): "সে তা দেখবে"—তার প্রতিদান সে অবলম্বনে দেখতে পাবে। 

তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: আল্লাহ এতটাই ন্যায়পরায়ণ যে, অণু পরিমাণ ভালো কাজও প্রতিফলিত হবে। 
• করুতবুি: কোনো ভালো কাজ আল্লাহর দৃষ্টিতে তুচ্ছ নয়—সবই মূল্যবান। 
• ইবন ‘আশরু: আল্লাহর করুণা এতই বিস্তৃত যে ক্ষুদ্রতম ভালো কাজও পুরস্কার লাভ করে। 
• আর-রাজি: এই আয়াতে ব্যবহৃত ‘জররাহ’ শব্দটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচার বোঝায়। 
• আল-আলসুি: এটি আশা জাগায়—অল্পতম নেক কাজও মূল্যহীন নয়। 

তাওহিদ ও আতম্িক দিক: 

• আকিদা: আল্লাহর সর্বজ্ঞতা ও বিচারব্যবস্থা এতটাই নিখঁুত যে সব ভালো কাজ প্রতিফল পায়। 
• আধয্াতম্িকতা: প্রত্যেক নেক কাজকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত—সে যত ছোট হোক না কেন। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• মুমিনদের উৎসাহিত করে ছোট ছোট ভালো কাজ করতে—যেমন হাসিমুখে কথা বলা, দোয়া করা, 
সহযোগিতা ইত্যাদি। 

 
আয়াত ৮: 

ا یرََهُ " ةٍ شَر�  "وَمَن یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ
(ওয়া মান ইয়াআ'মাল মিসক্ব্ালা জররাতিন শাররাইয়য্ারাহ)ু 
"আর যে কেউ অণ ুপরিমাণ খারাপ কাজ করে, সে তা দেখতে পাবে।" 

শবদ্ বিশল্েষণ: 

• ওয়া মান ( ْوَمَن): "এবং যে কেউ"—সবার ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য। 
• ইয়া‘মাল ( ْیعَْمَل): "কাজ করে"—ইচ্ছাকৃত খারাপ কাজ বোঝায়। 
• মিসক্ব্ালা ( َمِثْقاَل): "পরিমাণ"—ওজন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। 
• জররাতিন ( ٍة  অণু"—ক্ষুদ্রতম কণাও বোঝায়।" :(ذَرَّ
• শাররান (ا  মন্দ"—পাপ, অন্যায় বা খারাপ কাজ।" :(شَر�
• ইয়ারাহ ু( ُیرََه): "সে তা দেখবে"—তার পরিণাম সে উপলব্ধি করবে। 
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তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: আল্লাহর বিচার এতটাই নিখুঁত যে ক্ষুদ্রতম পাপও অবহেলিত হবে না। 
• করুতবুি: এটি সতর্কবার্তা যে, কোনো অন্যায়ই আল্লাহর চোখ এড়িয়ে যাবে না। 
• ইবন ‘আশরু: পাপ ছোট মনে করেও করা যাবে না, কারণ তারও ফল রয়েছে। 
• আর-রাজি: প্রতিটি কর্মই বিচারযোগ্য—তাই জীবনে সাবধানতা জরুরি। 
• আল-আলসুি: আয়াতটি দায়বদ্ধতার প্রতি গভীর মনোযোগ আহ্বান করে। 

তাওহিদ ও আতম্িক দিক: 

• আকিদা: আল্লাহর বিচার সর্বব্যাপী ও নির্ভুল—সবকিছুরই হিসাব হবে। 
• আধয্াতম্িকতা: আত্মশুদ্ধির জন্য ছোট ছোট পাপ থেকেও বিরত থাকা উচিত। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এটি মানুষকে সজাগ করে দেয়—মনে করিয়ে দেয় যেন তারা ক্ষুদ্রতম পাপ থেকেও নিজেকে বিরত রাখে। 

 
সারাংশ ও সংযোগ: 

সরূার সারসংকষ্েপ: 

সরূা আয-্যালযালাহ কিয়ামতের দিন ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। এই দিনে পৃথিবী তার গর্ভে 
ধারণ করা সবকিছু উন্মোচন করবে, এবং মানুষ তাদের প্রতিটি কাজ—ভালো-মন্দ—সামনে দেখতে পাবে। 
সূরাটি মানুষের আত্মসমালোচনার আহ্বান জানায় এবং আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। 

অনয্ানয্ সরূার সাথে সমপ্রক্: 

• সূরা আল-কারি’আহ, সূরা আল-হাক্কাহ—এসব সূরাও কিয়ামত, বিচার দিবস ও কর্মফলের বিষয়ে কথা 
বলে। 

• এসব সূরা সম্মিলিতভাবে জীবনের অস্থায়িত্ব এবং আল্লাহর সাথে চূড়ান্ত সাক্ষাতের কথা স্মরণ 
করিয়ে দেয়। 

আয়াতসমহূের ধারাবাহিক সংযোগ: 

1. প্রথমে পৃথিবীর ভূমিকম্পের বর্ণনা, 
2. এরপর পৃথিবীর গর্ভে লুকানো সব কিছু প্রকাশ ও সাক্ষ্য, 
3. এরপর মানুষের বিচারে উপস্থিতি এবং 
4. শেষত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভালো ও মন্দ কাজের বিচার। 

এই কাঠামো মানুষের সামনে একটি পূর্ণাঙ্গ বার্তা তুলে ধরে—“জীবন হালকাভাবে নিও না, পর্তিটি কাজের 
হিসাব আছে।” 
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৩.১৮ সূরা আল-বাইয়য্িনাহ 

৩.১৮.১ সরূার পরিচিতি 

নাম ও অরথ্ 

"আল-বাইয়য্িনাহ" (البینة) শব্দের অর্থ: "সপ্ষট্ পর্মাণ" বা "পর্কাশয্ দলিল"। 
এই নামটি সূরার প্রথম আয়াত থেকেই এসেছে এবং ইঙ্গিত করে সেই স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণের 
প্রতি—যা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এবং করুআনের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পৌঁছেছে। এই 
সূরা জানিয়ে দেয়, নবীর আগমন এবং করুআনের অবতরণ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য 
সৃষ্টি করেছে। 

অবতরণের সথ্ান ও সময় 

সূরা আল-বাইয়্যিনাহ মদীনায় অবতীরণ্ হয়েছে। এটি এমন সময়ে নাযিল হয় যখন মুসলিম সম্প্রদায় 
মদীনায় গড়ে উঠছিল। 
এই প্রেকষ্াপটে সূরাটি মুমিনদের মধ্যে ঐকয্ গঠনের গুরুতব্ এবং সত্য গ্রহণকারী ও 
প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে পারথ্ক্য স্পষট্ভাবে তুলে ধরে। 

নাজিলের কারণ (আসবাব আন-নযুলু) 

এই সূরা নাজিল হয় আহলে কিতাব (ইহদুি ও খর্িসট্ান) এবং মশুরিকদের সম্পর্কে। 
তারা নবীর আগমন ও কিতাবের প্রতয্াশা করলেও, যখন সত্য তাদের সামনে এসেছিল, তখন অনেকেই 
তা অস্বীকার করে। এই সূরার মাধ্যমে তাদের অবহেলা ও দ্বিচারিতার নিনদ্া করা হয় এবং জানানো 
হয় যে, তাদের সামনে সঠিক দলিল এসেছে। 

মলূ বারত্া ও থিম 

• ইসলামের বারত্া সপ্ষট্, পর্মাণভিতত্িক ও সনদ্েহাতীত। 
• যারা ঈমান আনে ও সৎকরম্ করে—তাদের জন্য পরুষক্ার ও অননত্ সখু রয়েছে। 
• আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে—তাদের জন্য রয়েছে শাসত্ি ও ধব্ংস। 
• এই সূরা বিশব্াস, আমল ও সত্য গ্রহণের গুরুত্বকে কেনদ্্র করে একটি নির্ভুল নৈতিক 

কাঠামো তুলে ধরে। 

 

৩.১৮.২ সরূা আল-বাইয়য্িনাহর আয়াতসমহূ 
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আয়াত ১ 

ینَ حَتَّى تأَتْیِھَُمُ الْبَیِّنَةُ لَمْ یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ  مُنفَكِّ  
অরথ্: 
"আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কফুরী করেছে, তারা আলাদা হতো না যতক্ষণ না তাদের 
কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসে।" 

শবদ্ বিশল্েষণঃ 

 তারা ছিল না/থাকবে না – ইঙ্গিত দেয় অব্যাহত অবিশ্বাসের প্রতি। :(লাম ইয়াকনু) لم یكن •
 যারা কুফর করেছে – সত্যকে জেনেও অস্বীকার করেছে। :ু(আলল্াধিনা কাফার) الذین كفروا •
 ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়। :(আহলুল কিতাব) أھل الكتاب •
 যারা আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপন করে। :(ওযা়ল-মশুরিকীন) والمشركین •
 বিরত হওয়া বা সরে যাওয়া – তাদের ভর্ান্ত পথ ত্যাগ না করা। :(মনুফাকক্ীন) منفكین •
 স্পষ্ট প্রমাণ – নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং করুআন। :(আল-বাইয়য্িনাহ) البینة •

তাফসির: 

ইবনে কাসীর, কুরতুবি প্রমুখ ব্যাখ্যা করেছেন—যারা সত্য প্রত্যাশা করত, তারাই যখন সত্য আসে, 
তখন অবিশব্াস থেকে সরে আসতে অস্বীকার করে। এটি ইহদুি ও খ্রিস্টানদের প্রতি সমালোচনা, 
যারা নবীর আগমনের আশায় ছিল, অথচ অস্বীকার করেছে। 

আধয্াতম্িক ভাবনা: 

সত্যের সামনে অহংকার ও গোঁড়ামি যেন বাধা না হয়। বিশব্াসীদের উচিত সত্য চিনে নেওয়া এবং 
অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যার উপর অটল না থাকা। 

বয্কত্িগত জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয়—সত্য যখন প্রকাশিত হয়, তখন তা গ্রহণে দ্বিধা করা নয়, বরং 
চিন্তা ও সুনির্মল হৃদয় নিয়ে তা গ্রহণ করা উচিত। 

 

আয়াত ২ 

رَةً  طَھَّ نَ اللَّھِ یتَلْوُ صُحُفاً مُّ  رَسُولٌ مِّ
অরথ্: 
"আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল এসেছেন, যিনি পবিতর্ পুস্তক আবতৃত্ি করেন।" 

শবদ্ বিশল্েষণঃ 
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 প্রেরিত নবী – এখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। :(রাসলূ) رسول •
 আল্লাহর পক্ষ থেকে – ঐশী উৎস নির্দেশ করে। :(মিনালল্াহ) من اللھ •
 আবৃত্তি করেন – কুরআনের পাঠ ও শিকষ্া। :ু(ইযা়তল) یتلو •
 পুস্তকসমূহ – ঐশী কিতাব। :(সহুফুান) صحفاً  •
 পবিত্র – কোন বিকৃতি নেই, একেবারে খাঁটি। :(মতুাহহারাহ) مطھرة •

তাফসির: 

এই আয়াত রাসূলের ঐশী দায়িতব্ ও পবিত্রতা তুলে ধরে। করুআন সম্পূর্ণরূপে সংরকষ্িত ও নিরভ্ুল। 
এটি মানুষের রচনাবিশেষ নয়, বরং নির্ভেজাল আসমানী গ্রনথ্। 

আধয্াতম্িক ভাবনা: 

এ আয়াত কুরআনের মর্যাদা ও বিশুদধ্তার প্রতি আস্থা জাগায়। একজন মুমিনের উচিত কুরআনকে 
আল্লাহর নিরভ্রযোগ্য বারত্া হিসেবে গ্রহণ করা। 

বয্কত্িগত জীবনে পর্ভাব: 

মুমিনদের কুরআনকে হদৃয়ে ধারণ করে তার অনুসরণে জীবন গঠন করা উচিত। 

 

আয়াত ৩ 

 فیِھَا كُتبٌُ قیَِّمَةٌ 
অরথ্: 
"যার মধ্যে রয়েছে সঠিক ও ন্যায়ের শিক্ষা।" 

শবদ্ বিশল্েষণঃ 

 যার মধ্যে – কুরআনের ভেতরে। :(ফিহা) فیھا •
 শিক্ষা, বিধান – নির্দেশনা ও হেদায়াত। :(কতুবু) كتب •
 সঠিক, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত – সোজা পথ নির্দেশক। :(কাইয়িমাহ) قیمة •

তাফসির: 

এই আয়াত নির্দেশ করে, কুরআনের প্রতিটি নিরদ্েশনা সঠিক, ভারসাম্যপূরণ্ ও ন্যায়ের ভিত্তিতে। 
এটি জীবনের সকল দিকের জন্য পরিপূর্ণ গাইডলাইন। 

আধয্াতম্িক ভাবনা: 
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এ আয়াত আমাদের আহ্বান জানায়—জীবনের প্রতিটি স্তরে কুরআনের শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া 
উচিত, কারণ তাতেই রয়েছে প্রকৃত সত্য ও সফলতা। 

বয্কত্িগত জীবনে পর্ভাব: 

এই আয়াত বিশব্াসীদের উৎসাহিত করে করুআনের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন গঠনের জনয্, যা মানুষকে 
সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। 

আয়াত ৪: 

قَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلاَِّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتھُْمُ الْبیَنَِّةُ "  "وَمَا تفََرَّ
(আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা বিভকত্ হয়নি যতকষ্ণ না তাদের কাছে সপ্ষট্ পর্মাণ এসে 
পৌছঁায়নি।) 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• Tafarraqa ( َق  বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল,” অর্থাৎ কিতাবপ্রাপ্তরা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া“ :(تفََرَّ
সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 

• Alladheena ootul kitaab ( َالَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَب): “যারা কিতাব পেয়েছিল,” অর্থাৎ ইহুদি ও 
খ্রিস্টান সম্প্রদায়, যারা একটি নবীর আগমনের পূর্বাভাস আগে থেকেই জানত। 

• Al-bayyinah ( ُالْبیَنَِّة): “স্পষ্ট প্রমাণ,” এখানে করুআন ও নবী মুহাম্মাদ (সা.) কে বোঝানো 
হয়েছে, যিনি অবিসংবাদিত পথনিরদ্েশক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। 

• মফুাসসিরদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসির: কিতাবপ্রাপ্তরা নবী মুহাম্মাদের আগমনের পর বিভকত্ হয়ে পড়ে, যদিও পূর্বে 
তারা নবীর আগমন নিয়ে একমত ছিল। 

• আল-করুতবুি: এই বিভাজন ঘটে, কারণ কেউ কেউ বারত্া গ্রহণ করে, আবার কেউ প্রত্যাখ্যান 
করে, যদিও তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ ছিল। 

• ইবন আশরূ: হিংসা, দ্বন্দব্ এবং অহংকারের কারণে তারা সতয্ের বিরোধিতা করেছিল। 
• আর-রাজী: বার্তাটি বিভক্তির কারণ নয়; বরং কিতাবপ্রাপ্তদের অহংকার ও একগঁুয়েমিই এর 

মূল কারণ। 
• আল-আলসূী: এ বিভাজন মানুষের সেই প্রবণতাকে তুলে ধরে, যা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে 

যখন তাদের নিয়ত বিশদু্ধ না থাকে। 

• ধরম্ীয় ও আতম্িক চিনত্া: 

• আকীদাহ: এই আয়াত দেখায় আল্লাহ স্পষ্ট পথনির্দেশ দিয়েছেন, আর কিতাবপ্রাপ্তদের 
বিভাজন সত্য প্রত্যাখ্যানের পরিণতি। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়—অহংকার ও হিংসা থেকে দরূে থেকে বিনয়ী 
ও সত্যনিষঠ্ থাকতে হবে। 
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• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত বিশব্াসের ঐক্যের গুরুতব্ তুলে ধরে এবং অহংকার ও প্রতিযোগিতামূলক 
মনোভাবকে ত্যাগ করতে উৎসাহিত করে। মুমিনদের সতয্কে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা 
উচিত এবং বিভেদ সৃষ্টি থেকে বিরত থাকা উচিত। 

 

আয়াত ৫: 

" لاَةَ  ینَ حُنفََاءَ وَیقُِیمُوا الصَّ لِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِیَعْبدُُوا اللَّھَ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّ كَاةَ وَذَٰ وَیؤُْتوُا الزَّ " 
(তাদের আদেশ দেওয়া হয়নি, শধুমুাতর্ এইজনয্ যে তারা আলল্াহর ইবাদত করবে, তার পর্তি একনিষঠ্ 
থেকে, সৎপথে অটল থেকে, নামায পর্তিষঠ্া করবে ও যাকাত দেবে। এটাই হলো সঠিক ধরম্।) 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• Mukhliseen ( َمُخْلِصِین): “একনিষঠ্,” অর্থাৎ খাঁটি ইবাদত যা রিয়া বা শিরক মুকত্। 
• Hunafaa ( َحُنَفاَء): “সৎপথে থাকা,” অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি খাঁটি আনুগত্য, কোনো 

অংশীদারকে যুক্ত না করা। 
• Yuqeemus-salaat ( َلاَة  নামায কায়েম করা,” যা একান্ত ইবাদতের ও“ :(وَیقُِیمُوا الصَّ

আত্মশুদ্ধির উপায়। 
• Yu’tuz-zakaat ( َكَاة  যাকাত প্রদান করা,” সমাজের প্রতি দায়িতব্ পালনের“ :(وَیؤُْتوُا الزَّ

নিরদ্েশ। 
• Deenul-qayyimah ( ِدِینُ الْقیَِّمَة): “সঠিক ধরম্,” যা আল্লাহর নির্ধারিত একমাতর্ সঠিক ও 

ভারসাম্যপূর্ণ জীবনপদধ্তি। 

• মফুাসসিরদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসির: এই আয়াত আল্লাহর একনিষঠ্ ইবাদত, নামায ও যাকাতকে বিশব্াসের মূলভিত্তি 
হিসেবে উপস্থাপন করে। 

• আল-করুতবুি: খাঁটি বিশ্বাস ও শিরক থেকে মুক্ত থাকাই সত্যিকারের ঈমানের মূল। 
• ইবন আশরূ: এই নিরদ্েশনাগুলো পবিত্র ও সৎ ধর্মের সারসংক্ষেপ, যা সব নবীর বার্তায় 

ছিল। 
• আর-রাজী: “সঠিক ধর্ম” বলতে বোঝায় তাওহীদ, মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকা, এবং 

আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করা। 
• আল-আলসূী: সত্যিকারের ধর্ম গড়ে উঠে আন্তরিক ইবাদত ও সমাজকল্যাণমূলক বাস্তব 

কাজের উপর। 

• ধরম্ীয় ও আতম্িক চিনত্া: 
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• আকীদাহ: আয়াতটি প্রমাণ করে যে আল্লাহর বার্তা সবসময় সহজ ও স্পষ্ট—একনিষঠ্ 
ইবাদত, সালাত, এবং যাকাতই প্রকৃত দ্বীন। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনরা খাঁটি ইবাদতের মাধয্মে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং 
যাকাতের মাধয্মে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত উৎসাহ দেয় খাঁটি নিয়তের সঙ্গে ইবাদত করতে, সালাত নিয়মিত কায়েম রাখতে, 
এবং সম্পদের একটি অংশ দান করে ঈমানকে কর্মে রূপ দিতে। 

 

আয়াত ৬: 

" ئكَِ ھُمْ شَرُّ   " الْبَرِیَّةِ إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فِي نَارِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فیِھَا ۚ أوُلَٰ
(নিশচ্য় যারা কিতাবপর্াপত্দের মধয্ থেকে ও মশুরিকদের মধয্ে কফুরি করে, তারা জাহানন্ামের 
আগনুে থাকবে চিরকাল। তারাই হল সবচেয়ে নিকষৃট্ সষৃট্ি।) 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

• Alladheena kafaroo (الَّذِینَ كَفَرُوا): “যারা কফুরি করেছে,” অর্থাৎ স্পষ্ট পথনিরদ্েশ থাকা 
সত্ত্বেও যারা ঈমান গ্রহণ করেনি। 

• Ahli al-kitaab ( الْكِتاَبِ أھَْلِ  ): “কিতাবপ্রাপ্ত,” ইহুদি ও খ্রিস্টান, যারা পূর্বে ঐশী বার্তা 
পেয়েছিল। 

• Al-mushrikeen ( َوَالْمُشْرِكِین): “মুশরিক,” যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে। 
• Fee nari jahannama ( َفِي ناَرِ جَھَنَّم): “জাহানন্ামের আগুনে,” যা তাদের চূড়ান্ত শাস্তির স্থান। 
• Sharrul-bariyyah ( ِشَرُّ الْبَرِیَّة): “সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি,” কুফরির কারণে তাদের আত্মিক 

পতন বোঝায়। 

• মফুাসসিরদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসির: এই আয়াত কঠোর শাস্তির বার্তা বহন করে যারা অবিশ্বাসে অটল থাকে, বিশেষ 
করে কিতাবপ্রাপ্ত ও মুশরিকদের জন্য। 

• আল-করুতবুি: “নিকৃষ্ট সৃষ্টি” বলার অরথ্ তাদের আত্মিক ও নৈতিকভাবে পতিত অবস্থা। 
• ইবন আশরূ: স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পরও অবিশ্বাস একজন মানুষের আত্মিক মানহানির 

প্রতীক। 
• আর-রাজী: চিরন্তন শাস্তি কুফরি ও সতয্ প্রত্যাখ্যানের পরিণতি। 
• আল-আলসূী: আয়াতটি কঠোরভাবে সতর্ক করে যে, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর বারত্া 

অস্বীকার করে, তাদের পরিণতি ভয়ানক। 

• ধরম্ীয় ও আতম্িক চিনত্া: 
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• আকীদাহ: আয়াতটি আল্লাহর ন্যায়বিচার ও পথনির্দেশ প্রত্যাখ্যানের পরিণতি তুলে ধরে। 
• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের ঈমানের মূল্য উপলব্ধি করতে এবং অহংকার ও একগঁুয়েমি থেকে 

সতরক্ থাকতে বলা হয়। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত বিশব্াসীদের উৎসাহিত করে ঈমানে দৃঢ় থাকতে এবং এমন কোনো কাজ বা 
মনোভাব থেকে বিরত থাকতে যা আত্মিক অবনতি ঘটায়। 

 

আয়াত ৭: 

ئِكَ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ " الِحَاتِ أوُلَٰ  "إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
“নিশ্চয ়যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকরম্ করেছে, তারাই সরব্োতত্ম সষৃট্িজন।” 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

 যারা ঈমান এনেছে”—অর্থাৎ যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ, তাঁর“ :(alladheena aamanoo) الَّذِینَ آمَنوُا •
রাসূল এবং সত্য ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। 

الِحَاتِ  •  এবং সৎকর্ম করেছে”—অর্থাৎ শুধুমাত্র বিশ্বাস নয়, বরং সেই“ :(amilus-saalihaat‘) وَعَمِلوُا الصَّ
বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা উত্তম ও ন্যায়পরায়ণ কাজও করেছে। 

 সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম”—তাদের মর্যাদা সবচেয়ে উচ্চ, কারণ তারা“ :(khayrul-bariyyah) خَیْرُ الْبرَِیَّةِ  •
বিশ্বাস ও কর্মে পরিপূর্ণ। 

• মফুাসসিরদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসির: ঈমান এবং সৎকর্ম এই দুয়ের সমন্বয়ই মানুষকে সৃষ্টি জগতের সর্বোচ্চ অবস্থানে 
পৌঁছে দেয়। 

• আল-করুতবুি: এটি সেই মুমিনদের প্রশংসা যারা নিষ্ঠা ও সত্যনিষ্ঠার সাথে জীবনযাপন করে; আয়াতটি 
তাদের জন্য পুরস্কার। 

• ইবন আশরূ: এ আয়াত বিশ্বাসীদের অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের কথা বলে—যা তাদের আল্লাহর নিকট 
সম্মানিত করে। 

• আর-রাজী: “সর্বোত্তম সৃষ্টি” হওয়া হল একাধারে মর্যাদা ও প্রতিদান—যা কেবল ঈমানদারদের 
প্রাপ্য। 

• আল-আলসূী: ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে মুমিনরা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষ অর্জন করে, যা 
তাদের অন্য সৃষ্টির থেকে শ্রেষ্ঠ করে তোলে। 

• ধরম্ীয় ও আধয্াতম্িক চিনত্া: 

• আকীদাহ: এই আয়াত আল্লাহর ভালবাসা ও সম্মানের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে—যারা তাঁর পথে চলে, 
তাঁরাই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। 
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• আধয্াতম্িকতা: বিশ্বাসীদের ঈমানকে শুধুমাত্র অন্তরে ধারণ করাই যথেষ্ট নয়; তাকে জীবনে 
বাস্তবায়িত করাও অপরিহার্য। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত মুমিনদের অনুপ্রাণিত করে যেন তারা বিশ্বাসের পাশাপাশি ধারাবাহিক সৎকর্মের মাধ্যমে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে এবং আখিরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করে। 

 

আয়াত ৮: 

" لِكَ لِمَنْ خَشِ جَزَاؤُھُمْ عِندَ رَبھِِّمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ  ضِيَ اللَّھُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ ۚ ذَٰ يَ رَبَّھُ تجَْرِي مِن تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا أبَدًَا ۖ رَّ " 
“তাদের পর্তিদান তাদের পর্তিপালকের কাছে হচ্ছে চিরসথ্ায়ী জানন্াতসমহূ, যাদের পাদদেশ দিয়ে নহরসমহূ 
পর্বাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আলল্াহ তাদের পর্তি সনত্ষুট্ এবং তারাও আলল্াহর পর্তি সনত্ষুট্। 
এটি সেই বয্কত্ির জনয্, যে তার পর্তিপালককে ভয় করে।” 

• শবদ্ বিশল্েষণ: 

 স্থায়ী জান্নাত,” অর্থাৎ এমন জান্নাত যেখানে স্থায়ী শান্তি ও অনন্ত“ :(jannaatu ‘adn) جَنَّاتُ عَدْنٍ  •
সুখ বিরাজমান থাকবে। 

 ,যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত,” চিরশান্তি“ :(tajree min tahtiha al-anhaar) تجَْرِي مِن تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ  •
সৌন্দর্য ও অনাবিল জীবনের প্রতীক। 

ضِيَ اللَّھُ عَنْھُمْ  •  আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট,” এটি ঈমানদারদের জন্য“ :(radiyallahu ‘anhum) رَّ
সবচেয়ে বড় মর্যাদা ও পুরস্কার। 

 ,এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট,” তারা আল্লাহর দেয়া বিধান“ :(wa radoo ‘anhu) وَرَضُوا عَنْھُ  •
ভাগ্য এবং সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট। 

لِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّھُ  •  এটা তাদের জন্য যারা তাদের প্রতিপালককে“ :(dhaalika liman khashiya rabbah) ذَٰ
ভয় করে,” অর্থাৎ আল্লাহর ভয় তাদের অন্তরে জীবন্ত ও কারয্করভাবে রয়েছে। 

• মফুাসসিরদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসির: এই আয়াতে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ঈমানদারদের 
জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। 

• আল-করুতবুি: আল্লাহ ও বান্দার পারস্পরিক সন্তুষ্টি হল চূড়ান্ত আত্মিক সাফল্য। 
• ইবন আশরূ: চিরস্থায়ী জান্নাত সেইসব মানুষের জন্য যাদের অন্তরে আল্লাহর ভীতি রয়েছে এবং তারা 

জীবন গড়েছে তাকওয়ার ভিত্তিতে। 
• আর-রাজী: আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি পাওয়া এবং বান্দার পক্ষ থেকে তাতে সন্তুষ্ট থাকা—এই 

পারস্পরিক সম্পর্ক চিরস্থায়ী সুখের ভিত্তি। 
• আল-আলসূী: যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহকে ভয় করে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত 

প্রশান্তি ও পার্থিব-পরকালীন সম্মান রয়েছে। 

• ধরম্ীয় ও আধয্াতম্িক চিনত্া: 
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• আকীদাহ: এই আয়াত আল্লাহ ও মুমিনদের মধ্যকার গভীর ভালোবাসা ও গ্রহণযোগ্যতার সম্পর্ক 
তুলে ধরে। 

• আধয্াতম্িকতা: আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়াই মুমিনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, এবং তা অর্জিত হয় ঈমান, 
আমল, ও তাকওয়ার মাধ্যমে। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত আমাদের আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবন গঠনের আহ্বান জানায়—যেখানে 
বিশ্বাস, ভয় ও কৃতজ্ঞতা মিলিত হয়ে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়। 

 
সারসংক্ষেপ এবং সংযোগ (৩.১৮.৩) 

সরূার সারসংকষ্েপ: 

সুরা আল-বাইয়্যিনাহ কিতাবপ্রাপ্তদের (ইহুদি ও খ্রিস্টান) ও মুশরিকদের মধ্যে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের 
পরিষ্কার পার্থক্য তুলে ধরে। এটি ব্যাখ্যা করে যে, রাসূল (সা.) এবং কুরআন হল আল্লাহর পক্ষ থেকে 
প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণ, যা মানবজাতিকে সঠিক পথে আহ্বান করে। সত্যিকারের ধর্ম হল একমাত্র আল্লাহর 
ইবাদত করা, নামায কায়েম রাখা, যাকাত প্রদান করা এবং সৎ জীবনযাপন করা। যারা ঈমান ও সৎকর্মে 
নিজেদের জীবন সাজায়, তারা "সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম," এবং তারা জান্নাতের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে, 
যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তারা "নিকৃষ্টতম সৃষট্ি" এবং জাহান্নামের অধিবাসী হবে। 

অনয্ সরূার সঙগ্ে সমপ্রক্: 

• সরুা আল-ইখলাস: তাওহীদের মর্মবাণী তুলে ধরে, যেমনটি সুরা আল-বাইয়্যিনাহয় বলা হয়েছে—খাঁটি 
ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। 

• সরুা আল-ফাতিহা: আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা এবং পথনির্দেশনার প্রার্থনা, যা সুরা আল-
বাইয়্যিনাহয় স্পষ্টভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। 

• সরুা আল-কদর: আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কুরআনের গুরুত্ব, যা এই সূরাতেও আলোচিত। 
• সরুা আল-‘আসর: ঈমান ও সৎকর্মের গুরুত্ব, যা সুরা আল-বাইয়্যিনাহয় বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা 

হয়েছে। 

আয়াতগলুোর পারসপ্রিক সংযোগ: 

সুরার সূচনায় অবিশ্বাসীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, যারা বিভ্রান্ত ছিল স্পষ্ট প্রমাণ আসা পর্যন্ত। এরপর 
রাসূল (সা.) ও কুরআনের আগমনের গুরুত্ব বর্ণনা করে, এবং বলা হয় সত্যিকারের দ্বীন হল আল্লাহর 
একনিষ্ঠ ইবাদত, নামায, ও যাকাত। পরে আখিরাতে বিশ্বাসীদের প্রতিদান—জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি—
আর অবিশ্বাসীদের শাস্তি হিসেবে জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে। এভাবে সূরাটি বিশ্বাস, ইবাদত, দায়িত্ব, এবং 
পরকালীন প্রতিদান ও শাস্তিকে যুক্ত করে একটি শক্তিশালী বার্তা দেয়। 
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৩.১৯ সরূা আল-কদর 

৩.১৯.১ সরূা আল-কদরের পরিচিতি 

নাম ও অরথ্: 

“আল-কদর” শবদ্ের অরথ্—“কষ্মার রাত,” “নিযত়ির রাত,” অথবা “মরয্াদার রাত।” এই নামটি 
নিরদ্েশ করে সেই মহিমানব্িত রজনীকে, যেদিন পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াতসমূহ নাযিল করা 
হয়েছিল। এটি এমন এক রজনী, যা আল্লাহর সীমাহীন রহমত, বরকত এবং মাগফিরাতে পরিপূরণ্। 

নাজিলের সথ্ান ও সময:় 

সূরা আল-কদর মকক্ায ়অবতীরণ্ হয়েছে এবং এটি প্রাথমিক মক্কী সূরাগুলোর অনত্রভ্ুক্ত। এই 
সূরা ঈমানদারদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এক অপার দয়া ও 
রহমতের নিদর্শন। 

নাজিলের কারণ (أسباب النزول): 

সূরাটি নাযিল হয় “লাইলাতলু কদর”-এর মরয্াদা ও তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য—যে রজনীতে কুরআনের 
প্রথম আয়াতসমূহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। এটি মুসলিমদের মনে করিয়ে দেয় 
যেন তারা এই পবিত্র রাতের খোঁজ করে এবং ইবাদত, দোআ ও তাওবায় আত্মনিয়োগ করে। 

মলূ বিষযব়সত্ ুও থিম: 

• লাইলাতলু কদরের অশেষ গণুাবলি ও মরয্াদা এই সূরার প্রধান থিম। 
• এটি এমন একটি রাত, যার ইবাদত হাজার মাসের চেযে় উতত্ম। 
• আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা ও জিবরীল (আ.)-এর অবতরণ—তারা আল্লাহর নিরদ্েশ নিয়ে 

শান্তি ও কল্যাণ পৌঁছে দেন সারা রাতজড়ুে। 
• এই সূরা মুসলিমদের আহব্ান জানায়, যাতে তারা আল্লাহর হিদাযা়তের কদর করে এবং এই 

রাতকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে। 
• এটি আল্লাহর বিশেষ রহমতের বারত্া বহন করে, যা ঈমানদারদের জন্য আশার উৎস। 

 

৩.১৯.২ সরূা আল-কদরের আয়াতসমহূ 

 

আয়াত ১: 
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" أنَْزَلْناَهُ فِي لیَْلَةِ الْقَدْرِ إنَِّا  " 
(Innā anzalnāhu fī laylatil-qadr) 
“নিশচ্য়ই আমরা একে (করুআনকে) কদরের রাতে অবতীরণ্ করেছি।” 

শবদ্ বিশল্েষণ: 

 নিশ্চয়ই আমরা”—আল্লাহ তাআলার মর্যাদা ও কর্তৃতব্কে তুলে ধরে।“ :(ইনন্া) إنَِّا •
 আমরা একে নাযিল করেছি”—অরথ্াৎ কুরআনকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।“ :ু(আনযালনাহ) أنَْزَلْناَهُ  •
 কদরের রাতে”—সে পবিত্র রাতকে বোঝানো হয়েছে যখন“ :(ফী লাইলাতিল কদর) فِي لیَْلَةِ الْقَدْرِ  •

কুরআন প্রথম অবতীর্ণ হয়। 

তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: কুরআনের মাহাত্ম্য এবং কদরের রাতের মর্যাদা বোঝাতে আল্লাহ এই রাতকে 
বেছে নিয়েছেন, যাতে শুর ুহয় চূড়ান্ত হিদায়াত। 

• আল-করুতবুি: এই রাত মানবজাতির জন্য রহমত ও বরকতের এক অনন্য উপহার। 
• ইবন আশরু: এ আয়াত আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে পবিত্র সংযোগের প্রতীক। 
• আর-রাযি: কদরের রাত আল্লাহর অসীম দয়া এবং কুরআনের গুরুতব্ের প্রতিফলন। 
• আল-আলসূী: এই রাতের মাধ্যমে আল্লাহর হিকমাহ ও রহমত পৃথিবীতে নেমে আসে। 

আধয্াতম্িক ও আকিদাগত ভাবনা: 

• আকিদা: আল্লাহর সর্বোচ্চ করত্ৃত্ব ও তাঁর পকষ্ থেকে কুরআন নাযিল হওয়া হিদায়াতের 
সর্বোত্তম প্রমাণ। 

• রহুানিয়াত: কুরআনকে আল্লাহর অমূল্য উপহার হিসেবে দেখা এবং কদরের রাতকে বরকত ও 
ক্ষমার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত ঈমানদারদের মনে করিয়ে দেয় করুআনের জন্য কতৃজঞ্ থাকা এবং কদরের রাতে 
ইবাদতে মনোনিবেশ করার গুরুতব্। 

 

আয়াত ২: 

 "وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلَةُ الْقَدْرِ "
(Wa mā adrāka mā laylatul-qadr) 
“আপনি কীভাবে জানবেন কদরের রাত কী?” 

শবদ্ বিশল্েষণ: 
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 আপনি কী বুঝতে পারবেন”—রাতটির অতুলনীয় মাহাত্ম্য“ :(ওয়া মা আদরাকা) وَمَا أدَْرَاكَ  •
বোঝাতে আল্লাহর একটি রীতিগত জিজঞ্াসা। 

 কদরের রাত”—একটি রহস্যময় এবং অপার মহিমাময় রজনী।“ :(লাইলাতলু কদর) لیَْلَةُ الْقَدْرِ  •

তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 

• ইবন কাসীর: এ ধরনের জিজ্ঞাসা দব্ারা বোঝানো হয়, এই রাত মানববদু্ধির সীমার বাইরে 
এক বিশেষ ঘটনা। 

• আল-করুতবুি: এই আয়াত কদরের রাতের অতুলনীয়তা ও মর্যাদাকে তুলে ধরে। 
• ইবন আশরু: এটি হদৃয়ে আল্লাহর মহত্ত্ব ও কদরের রাতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জাগায়। 
• আর-রাযি: মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও আল্লাহর হিকমাহর গভীরতা এখানে ফুটে উঠেছে। 
• আল-আলসূী: এটি ঈমানদারদের উৎসাহিত করে এই রাতের মহিমা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা 

করতে। 

আধয্াতম্িক ও আকিদাগত ভাবনা: 

• আকিদা: আল্লাহর জ্ঞান ও পরিকল্পনা মানষুের ধরতে অক্ষম, তাই এই রাতের গুরুতব্ মহান। 
• রহুানিয়াত: বিনয় ও আন্তরিকতার সাথে এই রাতকে গ্রহণ করা উচিত, যেন আল্লাহর রহমত 

লাভ করা যায়। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• ঈমানদাররা যেন এই রাতকে যথাযথ গুরুতব্ দেন এবং একে পূর্ণ ইবাদতে কাটান, তা এই 
আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়। 

 

আয়াত ৩: 

" ألَْفِ شَھْرٍ لیَْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ  " 
(Laylatul-qadri khayrun min alfi shahr) 
“কদরের রাত এক হাজার মাসের চেয়েও উতত্ম।” 

শবদ্ বিশল্েষণ: 

 কদরের রাত”—এই পবিতর্ রাতকে নির্দেশ করে।“ :(লাইলাতলু কদর) لیَْلَةُ الْقَدْرِ  •
 এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম”—এই রাতের“ :(খাইরনু মিন আলফি শাহর) خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ  •

ইবাদতের সওয়াব অতুলনীয়। 

তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 
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• ইবন কাসীর: এই রাতে একটি সৎ কাজের সওয়াব এক হাজার মাস ধরে একই কাজ করার 
সওয়াবের সমান। 

• আল-করুতবুি: এ আয়াত ঈমানদারদের ইবাদতে উদ্বদু্ধ করে, যেন তারা এই রাতের ফজিলত 
পায়। 

• ইবন আশরু: “এক হাজার মাস” হল এক রূপক, যা রাতটির অনন্যতা বোঝায়। 
• আর-রাযি: এটি আত্মিক সমৃদ্ধি ও বরকতের অপূর্ব সুযোগের দিকে ইঙ্গিত করে। 
• আল-আলসূী: এ আয়াত মুসলিমদের আহব্ান জানায়, যেন তারা এই সুযোগ হাতছাড়া না করে। 

আধয্াতম্িক ও আকিদাগত ভাবনা: 

• আকিদা: আল্লাহর দয়া ও কৃপা এই রাতে প্রবলভাবে প্রকাশ পায়। 
• রহুানিয়াত: এ রাত আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক বিরল সুযোগ, যা পরিপূর্ণ ইবাদত ও দোয়ার 

মাধ্যমে অর্জনযোগ্য। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• ঈমানদারদের উচিত এই রাতে দনুিয়াবি কাজ ছেড়ে ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, এবং 
তাওবায় লিপ্ত হওয়া, কারণ এই রাতের সওয়াব হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। 

 

আয়াত ৪: 

وحُ فیِھَا بإِِذْنِ رَبھِِّمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ " لُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ  "تنََزَّ
(Tanazzalul-malaa'ikatu war-roohu feehaa bi-idhni rabbihim min kulli amr) 
"এনিয়ে ফেরেশতাগণ ও রহূ (জিবরিল) আলল্াহর অনমুতিকর্মে সব ধরনের আদেশ নিয়ে অবতীরণ্ 
হন।" 

শবদ্ বিশল্েষণ: 

لُ الْمَلاَئِكَةُ  •  ফেরেশতাগণ অবতীরণ্ হন”—এটি বিভিন্ন“ :(তানাযযাললু-মালা'ইকাহ) تنََزَّ
ফেরেশতাগণের অবতরণের কথা বলে যারা আল্লাহর রহমত ও শান্তি নিয়ে আসে। 

وحُ  •  রূহ”—এটি জিবরিল (আলইহিস সালাম)কে বোঝায়, যার মাধ্যমে আল্লাহর“ :(আর-রহূ) الرُّ
নিরদ্েশনা পৃথিবীতে পৌঁছায়। 

 আল্লাহর অনুমতিক্রমে”—এটি আল্লাহর একমাত্র“ :(বি-ঈধনি রাবব্িহিম) بإِِذْنِ رَبھِِّمْ  •
কর্তৃতব্কে প্রমাণ করে, যিনি সবকিছুর ওপর নিয়ন্তর্ণ রাখেন। 

 সব ধরনের আদেশ”—এর মাধ্যমে ফেরেশতাগণ আল্লাহর“ :(মিন কলুি আমরিন) مِنْ كُلِّ أمَْرٍ  •
আদেশ ও বরকত নিয়ে পৃথিবীতে প্রবাহিত হন। 

তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 
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• ইবন কাসীর: কদরের রাতে ফেরেশতাগণ প্রচুর পরিমাণে অবতীর্ণ হন, আল্লাহর আদেশ এবং 
রহমত মানবজাতির জন্য নিয়ে আসেন। 

• আল-করুতবুি: এ আয়াত পৃথিবীতে আল্লাহর রহমতকে তুলে ধরে, বিশেষত কদরের রাতে 
ফেরেশতাদের অবতরণ। 

• ইবন আশরু: জিবরিলের উপস্থিতি এই রাতের অতুলনীয় গুরুতব্কে প্রকাশ করে, যেহেতু তিনি 
আল্লাহর নিরদ্েশনা আনে। 

• আর-রাযি: ফেরেশতাদের অবতরণ আল্লাহর নৈকট্য ও রহমত প্রদর্শন করে, যা মুসলিমদের 
শান্তি ও বরকত প্রদান করে। 

• আল-আলসূী: এই আয়াত ঈমানদারদের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ হিসাবে উল্লিখিত, যেহেতু এ 
রাতে আল্লাহর রহমত ও নির্দেশনা আসে। 

আধয্াতম্িক ও আকিদাগত ভাবনা: 

• আকিদা: আল্লাহর সর্বোচ্চ আদেশ ও ফেরেশতাদের বিশেষ ভূমিকা, যারা তাঁর নির্দেশ 
বাস্তবায়ন করে কদরের রাতে। 

• রহুানিয়াত: ঈমানদারদের জন্য এ রাতটি শানত্ি ও বরকত অরজ্নের একটি মহা সুযোগ, যখন 
ফেরেশতাগণ আল্লাহর আদেশ নিয়ে অবতীরণ্ হন। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• এই আয়াত ঈমানদারদের উদব্ুদ্ধ করে কদরের রাতে তাঁদের ইবাদত ও দোয়া বাড়াতে, জানিয়ে 
দেয় যে, এ রাতে আল্লাহর আদেশ ও রহমত পেতে তাসফির, দোয়া এবং উপাসনা অত্যনত্ 
গুরুত্বপূর্ণ। 

 

আয়াত ৫: 

" حَتَّى مَطْلعَِ الْفجَْرِ سَلاَمٌ ھِيَ  " 
(Salaamun hiya hatta matla'il-fajr) 
"এটি শানত্ি, সকাল ফজরের উদয় পরয্নত্।" 

শবদ্ বিশল্েষণ: 

 শান্তি”—এটি কদরের রাতের শান্তি ও সান্তব্না বোঝায়।“ :(সালাম) سَلاَمٌ  •
 এটি”—এটি কদরের রাতকে বোঝায়, যা শান্তির উৎস।“ :(হিয়া) ھِيَ  •
مَطْلعَِ الْفجَْرِ حَتَّى  •  (হতত্া মাৎলাআইল-ফজর): “ফজরের উদয় পর্যন্ত”—এটি কদরের রাতের 

শান্তি ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের স্থায়িতব্ বোঝায়। 

তাফসিরবিদদের বয্াখয্া: 



143 
 

• ইবন কাসীর: এই আয়াত কদরের রাতকে একটি অতুলনীয় শান্তির রাত হিসেবে উপস্থাপন 
করে, যেখানে কোন ক্ষতি বা দুশ্চিন্তা থাকে না। 

• আল-করুতবুি: শান্তি এখানে আল্লাহর রহমত এবং ফেরেশতাগণের উপস্থিতির মাধ্যমে 
আসছে, যা পরিব্যাপ্ত শানত্ি সরবরাহ করে। 

• ইবন আশরু: এই শান্তি আধ্যাত্মিক ও শারীরিক উভয় দিক দিয়েই বর্ণনা করা হয়, যা পৃথিবী 
এবং তার অধিবাসীদের উপর বিরাজিত। 

• আর-রাযি: এটি আল্লাহর দয়া ও করণুার শিখরে পৌঁছানোর প্রতিফলন, যে শান্তি পৃথিবীতে 
নেমে আসে। 

• আল-আলসূী: এটি ঈমানদারদের আল্লাহর সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপন এবং কষ্মা চাওয়ার 
সুযোগ হিসাবে পরিগণিত। 

আধয্াতম্িক ও আকিদাগত ভাবনা: 

• আকিদা: আল্লাহর আদেশে কদরের রাত শানত্ি এবং প্রশান্তির এক বিশেষ সময় হয়ে দাড়ঁায়, 
যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তারঁ সৃষ্টির প্রতি মেহেরবানী। 

• রহুানিয়াত: এই আয়াত ঈমানদারদের আহব্ান জানায়, যেন তারা কদরের রাতটি আল্লাহর কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা এবং শান্তির জন্য ব্যবহার করে। 

দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

• ঈমানদাররা যেন কদরের রাতে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে ইবাদত ও দোয়া করেন, এই শানত্িপূর্ণ 
পরিবেশে আল্লাহর কাছে নিকটবর্তী হওয়ার এবং তারঁ রহমত লাভের প্রচেষ্টা করেন। 

 

৩.১৯.৩ সারাংশ এবং সমপ্রক্ 

 

সরূা আল-কদরের সারাংশ: 

সূরা আল-কদর কদরের রাতের অতুলনীয় মূল্য এবং এর মধ্যে কুরআনের অবতীর্ণ হওয়া স্মরণ 
করিয়ে দেয়। সূরাটি বিশ্বাসীদের এই রাতে বরকত লাভের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করে। এটি 
জানায় যে, ফেরেশতাগণ এই রাতে পৃথিবীতে আল্লাহর আদেশ এবং শান্তি নিয়ে অবতীরণ্ হন। 

থিময্াটিক সমপ্রক্ এবং অনয্ানয্ সরূার সঙগ্ে সমপ্রক্: 

সূরা আল-কদর অন্যান্য সূরার সাথে সম্পরক্িত, যেমন সূরা আল-আলাক, যা প্রথম অবতীর্ণ হওয়া 
আয়াতগুলি উল্লেখ করে, এবং সূরা আদ-দুহা, যা আল্লাহর রহমত এবং বরকত প্রদর্শন করে। এই 
সমস্ত সূরা বিশ্বাসীদের আল্লাহর হিদায়াতের গুরতু্ব এবং করুআনের বিশেষ মর্যাদাকে স্মরণ করিয়ে 
দেয়। 
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সরূা আল-কদরের আয়াতগলুির মধয্ে সমপ্রক্: 

সূরা আল-কদরের আয়াতগুলো একটি সুস্পষট্ ধারাবাহিকতায় চলে। সূরাটি শুরু হয় কদরের রাতে 
কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ দিয়ে, এবং এর বিশাল মূল্য ফুটিয়ে তোলে। তারপর ফেরেশতাগণের 
অবতরণ এবং শান্তি বর্ণনা করা হয়, যা রাতটির আধ্যাত্মিক গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সূরাটি 
শেষ হয় এই শান্তি ফজরের উদয়ের আগে পর্যন্ত স্থায়ী হওয়া বিষয়টি উল্লেখ করে, যা বিশব্াসীদের 
জন্য একটি বিশেষ সময় হিসেবে কদরের রাতের গুরুতব্কে আরো দৃঢ় করে। 
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৩.২০ সরূা আল-‘আলাক 

৩.২০.১ সরূা আল-‘আলাক পরিচিতি 

 

নাম ও অরথ্: 

"আল-‘আলাক" নামটির অর্থ "আঠালো পদার্থ" বা "রক্তপিণ্ড", যা মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রাথমিক 
ভ্রূণাবস্থাকে বোঝায়। এই সূরাটি "পড়" ( ْإقْرَأ) নির্দেশ দিয়ে শুরু হয় এবং জ্ঞান ও সৃষ্টির গুরুত্বের প্রতি 
গুরুত্বারোপ করে। 

 

আবিরভ্াবের সথ্ান ও সময:় 

সূরা আল-‘আলাক প্রথম অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম। এর প্রথম পাঁচটি আয়াত ছিল নবী মুহাম্মদ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সর্বপ্রথম ওহির অংশ, যা হিরা গুহায় অবতীর্ণ হয়। এটি একটি 
মাক্কী সূরা। 

 

নাজিল হওয়ার কারণ (আসবাব আন-নযুলূ): 

এই আয়াতগুলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি প্রথম নির্দেশ হিসেবে নাজিল হয়, যাতে 
বলা হয়—“পড়ো তোমার প্রভুর নামে।” এটি নবুয়তের সূচনা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান ও হিকমাহ 
লাভের গুরুত্বের ঘোষণা ছিল। 

 

মূল বিষযব়সত্ ুও থিমসমহূ: 

সূরা আল-‘আলাক জ্ঞানের গুরুত্ব, সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, এবং মানুষের মর্যাদা তুলে ধরে, 
বিশেষ করে আল্লাহর সৃষ্টিকর্ম ও মানুষকে প্রদত্ত জ্ঞানীয় ক্ষমতার মাধ্যমে। সূরার প্রাথমিক 
আয়াতগুলো শিক্ষা এবং মানব মর্যাদার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়, কারণ মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাকেই 
জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। 

 

৩.২০.২ সরূা আল-‘আলাকের আয়াতসমহূ 
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আয়াত ১: " ََاقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلق" (ইকর্া’ বিসম্ি রাবব্িকালল্াযী খালাক) 

"পড়ো তোমার পর্ভরু নামে, যিনি সষৃট্ি করেছেন।" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ইকর্া’ ( ْاقْرَأ): "পড়ো" বা "পাঠ করো", এটি একটি ঐশী আদেশ যা জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষার গুরুত্বকে 
তুলে ধরে। 

• বিসম্ি ( ِبِاسْم): "নামে", বোঝায়—প্রত্যেক কাজ আল্লাহর নামে শুরু করা উচিত। 
• রাবব্িকা ( َِّرَبك): "তোমার প্রভু", আল্লাহর লালন-পালনকারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ 

করে। 
• আলল্াযী খালাক ( ََالَّذِي خَلق): "যিনি সৃষ্টি করেছেন", আল্লাহর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে পরিচয় তুলে ধরে। 

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: নবীকে প্রথম নির্দেশ ছিল "পড়ো", যা আল্লাহর উপর নির্ভর করে জ্ঞান অর্জনের 
গুরুত্ব বোঝায়। 

• আল-করুতবুি: এটি মানুষের প্রতি আহ্বান—জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিকে 
বুঝে নেওয়ার জন্য। 

• ইবন ‘আশরূ: এই আয়াত ইঙ্গিত দেয় যে জ্ঞানার্জনের ভিত্তি হওয়া উচিত আল্লাহর নামে। 
• আর-রাজী: মানুষের জ্ঞান অর্জনের সামর্থ্য তাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার একটি মাধ্যম। 
• আল-আলসুি: আল্লাহর নামে পাঠ করা মানে তা একটি হেদায়েত এবং নৈকট্যের উৎসে পরিণত হয়। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: জ্ঞান আল্লাহর দান, এবং তা অর্জন করতে হবে এই বিশ্বাস নিয়ে যে তিনি তার মূল উৎস। 
• আধয্াতম্িকতা: প্রত্যেক কাজ আল্লাহর নামে শুরু করা উচিত, যাতে নিয়ত বিশুদ্ধ ও সৎ থাকে। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• মুসলমানরা স্মরণ করুক—জ্ঞানার্জন একটি ইবাদত, যা আল্লাহর উপর নির্ভরতার মাধ্যমে শুরু 
করতে হয়। 

 

আয়াত ২: " ٍنسَانَ مِنْ عَلَق  (খালাকাল ইনসা-না মিন ‘আলাক) "خَلَقَ الإِْ

"তিনি মানষুকে সষৃট্ি করেছেন একটি জমাট রকত্পিণড্ থেকে।" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• খালাকা ( ََخَلق): "তিনি সৃষ্টি করেছেন", আল্লাহর একচ্ছত্র সৃষ্টিকর্তা হওয়ার ঘোষণা। 
• আল-ইনসান ( َنسَان  মানুষ", সমগ্র মানবজাতিকে বোঝায়।" :(الإِْ
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• মিন ‘আলাক ( ٍَمِنْ عَلق): "একটি জমাট রক্তপিণ্ড থেকে", মানব জীবনের ভ্রূণ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত। 

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: মানুষের সূচনা কতটা তুচ্ছ ও নির্ভরশীল, তা স্মরণ করিয়ে দেয়। 
• আল-করুতবুি: মানুষের উন্নয়ন পর্যায় বোঝায় এবং আল্লাহর সৃজনশীল ক্ষমতা তুলে ধরে। 
• ইবন ‘আশরূ: মানুষের দুর্বলতা এবং আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার প্রতিফলন। 
• আর-রাজী: মানুষের বিনয়ী হওয়ার শিক্ষা দেয়, কারণ সে একটি নগণ্য পদার্থ থেকেই সৃষ্টি। 
• আল-আলসুি: মানুষের সৃষ্টির বিস্ময়কর প্রকৃতি তুলে ধরে, যা কৃতজ্ঞতার কারণ হওয়া উচিত। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও শক্তির প্রমাণ এই সৃষ্টি। 
• আধয্াতম্িকতা: মানুষের উচিত বিনয়ী থাকা এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• মানুষের উচিত নিজ সৃষ্টির উৎস নিয়ে চিন্তা করা এবং অহংকার না করে বিনয় অবলম্বন করা। 

 

আয়াত ৩: " ُاقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَم" (ইকর্া’ ওয়া রাবব্কুাল আকরাম) 

"পড়ো, আর তোমার পর্ভ ুহচছ্েন সরব্াপেকষ্া দযা়ল।ু" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ইকর্া’ ( ْاقْرَأ): আবারও "পড়ো" আদেশ দিয়ে জ্ঞানের উপর জোর দেয়া। 
• ওয়া রাবব্কু ( َوَرَبُّك): "আর তোমার প্রভু", আল্লাহর সান্নিধ্য ও সম্পর্কের গভীরতা বোঝায়। 
• আল-আকরাম ( ُالأْكَْرَم): "সর্বোচ্চ দানশীল", আল্লাহর সীমাহীন দয়াশীলতা ও করুণা তুলে ধরে। 

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: আল্লাহ তাঁর করুণার দ্বারা মানুষকে জ্ঞান ও হেদায়েত দান করেন। 
• আল-করুতবুি: মানুষের প্রতি আল্লাহর রহমত এবং শিক্ষা অর্জনের সামর্থ্য দেওয়া তাঁর দানের 

নিদর্শন। 
• ইবন ‘আশরূ: আল্লাহর দানশীলতা মানুষের জ্ঞানার্জনের সব উপায় সহজ করে দিয়েছেন। 
• আর-রাজী: "সর্বোচ্চ দানশীল" শব্দটি স্মরণ করিয়ে দেয়—প্রত্যেক নেয়ামত আল্লাহর দান। 
• আল-আলসুি: আল্লাহর দয়ালুতা মানুষের মাঝে কৃতজ্ঞতা ও নম্রতা জাগিয়ে তোলে। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: আল্লাহর দয়ালুতা মানুষের সৃষ্টি, রিজিক এবং জ্ঞানার্জনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকাশ 
পায়। 
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• আধয্াতম্িকতা: বিশ্বাসীরা যেন আল্লাহর নেয়ামতগুলো উপলব্ধি করে কৃতজ্ঞ থাকে। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• এই আয়াত মানুষকে উৎসাহিত করে—জ্ঞানকে আল্লাহর দান হিসেবে দেখে তা সৎ পথে ব্যবহার 
করতে। 

৩.২০.২ সরূা আল-‘আলাকের আয়াতসমহূ (চলমান) 

 

আয়াত ৪: " ِالَّذِي عَلَّمَ باِلْقلََم" (আলল্াযী ‘আলল্ামা বিল-কালাম) 

"যিনি কলমের মাধয্মে শিকষ্া দিয়েছেন।" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• আলল্াযী (الَّذِي): "যিনি", আল্লাহর শিক্ষকস্বরপূ গুণের প্রতি ইঙ্গিত। 
• ‘আলল্ামা ( َعَلَّم): "শিক্ষা দিয়েছেন", বোঝায় যে জ্ঞানের মূল উৎস হল আল্লাহ। 
• বিল-কালাম ( َِباِلْقلَم): "কলমের মাধ্যমে", লেখার গুরুত্ব ও জ্ঞান সংরক্ষণের মাধ্যম হিসেবে কলমের 

মর্যাদা তুলে ধরে। 

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: কলম আল্লাহর দেওয়া একটি পবিত্র উপকরণ, যার মাধ্যমে জ্ঞান সংরক্ষিত ও 
প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরিত হয়। 

• আল-করুতবুি: লেখার সামর্থ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নেয়ামত, যা মানব সভ্যতার বিকাশের 
গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। 

• ইবন ‘আশরূ: কলম হলো শিক্ষা ও জ্ঞান সংরক্ষণের প্রতীক, যা মানব উন্নয়নের ভিত্তি। 
• আর-রাজী: কলম জ্ঞান ও বুদ্ধির যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মানুষের জন্য অমূল্য। 
• আল-আলসুি: লেখালেখি আল্লাহর একটি অনুগ্রহ, যা মানুষের অগ্রগতি ও আলোকপ্রাপ্তির পথ। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: জ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় উপায়, যেমন কলম, আল্লাহর জ্ঞানসম্পন্ন ও দয়ার প্রকাশ। 
• আধয্াতম্িকতা: কলমের মাধ্যমে উপকারী জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচার করা—একটি ইবাদতস্বরূপ 

কাজ। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• মুসলমানরা লেখার গুরুত্ব বুঝে জ্ঞানচর্চা ও কল্যাণমূলক প্রচারে অংশ নিতে উৎসাহিত হয়। 
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আয়াত ৫: " ْنسَانَ مَا لَمْ یَعْلَم  (আলল্ামাল-ইনসান মা লাম ইয়ালাম‘) "عَلَّمَ الإِْ

"তিনি মানষুকে তা শিকষ্া দিয়েছেন, যা সে জানত না।" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ‘আলল্ামা ( َعَلَّم): "শিক্ষা দিয়েছেন", আল্লাহর শিক্ষকসত্তার বহিঃপ্রকাশ। 
• আল-ইনসান ( َنسَان  মানুষ", আল্লাহর কাছ থেকে জ্ঞানের প্রাপক।" :(الإِْ
• মা লাম ইয়ালাম ( َْمَا لمَْ یعَْلم): "যা সে জানত না", আল্লাহর দানকৃত অজস্র জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত। 

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: আল্লাহ এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা মানুষের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়। 
• আল-করুতবুি: মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও আল্লাহর হেদায়েত ছাড়া মানুষের অসহায়ত্ব প্রকাশ 

করে। 
• ইবন ‘আশরূ: আল্লাহর শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ করে, যা তার সৃজনের উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করে। 
• আর-রাজী: এই জ্ঞান মানুষকে উন্নীত করে ও আল্লাহর সত্যকে উপলব্ধি করায়। 
• আল-আলসুি: জ্ঞান হলো এক মহাসম্পদ, যা মানুষকে উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে সক্ষম করে। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: এই আয়াতে আল্লাহর উদারতা ও রহমতের প্রতিফলন পাওয়া যায়, যা মানুষকে জ্ঞানের 
আলোয় আলোকিত করে। 

• আধয্াতম্িকতা: জ্ঞানার্জন আল্লাহর প্রতি নৈকট্য লাভের পথ—বিশ্বাসীদের জন্য তা সাধনার 
একটি রূপ। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• মুসলমানরা উপকারী জ্ঞান অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ হয় এবং তা সমাজকল্যাণে ব্যবহার করতে সচেষ্ট 
হয়। 

 

আয়াত ৬: " َٰنسَانَ لیَطَْغى  (কালল্া ইনাল-ইনসানালাইয়াতগা) "كَلاَّ إنَِّ الإِْ

"না, অবশয্ই মানষু সীমা লঙঘ্ন করে।" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• কালল্া ( َّكَلا): "না" বা "একদম নয়", একটি দৃঢ় প্রত্যাখ্যান বা সতর্কতা নির্দেশক শব্দ। 
• ইনন্াল-ইনসান ( َنسَان  নিশ্চয়ই মানুষ", সামগ্রিক মানবজাতিকে বোঝায়।" :(إِنَّ الإِْ
• লায়াতগা ( َٰلیَطَْغى): "সীমা লঙ্ঘন করে", অহংকার ও বিদ্রোহের প্রতি ইঙ্গিত। 
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● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: মানুষ যখন নিজেকে স্বনির্ভর ভাবতে শুরু করে, তখন সে অহংকারী ও আল্লাহ বিমুখ হয়ে 
পড়ে। 

• আল-করুতবুি: আত্মতুষ্টি ও দম্ভ মানুষকে আল্লাহর অবাধ্য করে তোলে। 
• ইবন ‘আশরূ: মানুষের বিদ্রোহ মূলত তার ভুল ধারণা থেকে আসে যে সে কারও মুখাপেক্ষী নয়। 
• আর-রাজী: আয়াতটি মানুষকে সীমা ভুলে যাওয়ার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে। 
• আল-আলসুি: ধন-সম্পদ বা ক্ষমতার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে মানুষ আল্লাহর আইন ভুলে যায়। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: আয়াতটি মানুষকে আত্মঅহংকার ও আল্লাহর হেদায়েত থেকে বিচ্যুতির প্রবণতার ব্যাপারে 
সতর্ক করে। 

• আধয্াতম্িকতা: মানুষ যেন সবসময় বিনয়ী থাকে ও আল্লাহর উপর নির্ভর করে, এমন শিক্ষা দেয়। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• এই আয়াত মানুষকে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যাতে তারা দম্ভ না করে কৃতজ্ঞ 
থাকে। 

আয়াত ৭: " آهُ اسْتغَْنىَٰ أَ  ن رَّ " (আন রা’আহ ুসত্াগনা) 

"যেহেত ুসে নিজেকে সব্নিরভ্র মনে করে।" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• আন রা’আহ ু( ُآه  যেহেতু সে দেখে নিজেকে", নিজের আত্ম উপলব্ধির প্রতি ইঙ্গিত।" :(أنَ رَّ
• ইসত্াগনা ( َٰاسْتغَْنى): "স্বনির্ভর মনে করে", ভুলভাবে নিজের আল্লাহর উপর নির্ভরতার অস্বীকার। 

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: যখন মানুষ ধন-সম্পদ ও সফলতা লাভ করে, তখন সে মনে করে সে কারও মুখাপেক্ষী নয় 
এবং আল্লাহকে ভুলে যায়। 

• আল-করুতবুি: এই ভ্রান্ত আত্মতৃপ্তি অহংকার সৃষ্টি করে, যা মানুষকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব 
অস্বীকারে ঠেলে দেয়। 

• ইবন ‘আশরূ: মানুষ তার বস্তুগত স্বনির্ভরতাকে আত্মিক স্বনির্ভরতা ভেবে ভুল করে। 
• আর-রাজী: সাফল্য ও সম্পদকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ভাবা একটি ভয়ানক ভুল। 
• আল-আলসুি: এই ভুল ধারণা মানুষকে অহংকারী ও আল্লাহকে ভুলে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: এই আয়াত মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রকৃতপক্ষে কেউই আল্লাহর উপর নির্ভরতা 
ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। 
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• আধয্াতম্িকতা: বিশ্বাসীদের মনে করিয়ে দেয়, বস্তুগত সমৃদ্ধির মাঝেও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতাই 
প্রকৃত নিরাপত্তা। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• এই আয়াত মানুষকে অহংকার থেকে বাঁচতে শেখায় এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও বিনয় বজায় 
রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। 

 

আয়াত ৮: " َٰجْعى  (ইনন্া ইলা রাবব্িকা রজু’আ) "إنَِّ إلِىَٰ رَبكَِّ الرُّ

"নিশ্চয়ই তোমার পর্তিপালকের কাছেই পর্তয্াবরত্ন।" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ইনন্া ( َِّإن): "নিশ্চয়ই", দৃঢ় নিশ্চয়তা প্রকাশ করে। 
• ইলা রাবব্িকা ( َِّإِلىَٰ رَبك): "তোমার প্রতিপালকের দিকে", আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনের দিকনির্দেশ। 
• আর-রজু’আ ( َٰجْعى  প্রত্যাবর্তন", অর্থাৎ মৃত্যুর পর আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া এবং বিচার।" :(الرُّ

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: ধনী হোক বা গরিব, সব মানুষের শেষ গন্তব্য আল্লাহর দিকেই—তাঁর বিচার থেকে কেউ 
পালাতে পারবে না। 

• আল-করুতবুি: মৃত্যু ও আখিরাতের বাস্তবতা মনে করিয়ে দেয়—আমাদের প্রত্যেককেই হিসাব দিতে 
হবে। 

• ইবন ‘আশরূ: পৃথিবীতে আমাদের সময় ক্ষণস্থায়ী; প্রকৃত ঠিকানা হল আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন। 
• আর-রাজী: মানুষ যেন সচেতনভাবে জীবন যাপন করে, কারণ সে আল্লাহর সামনে জবাবদিহির জন্য 

উপস্থাপিত হবে। 
• আল-আলসুি: দুনিয়ার জীবন ক্ষণিকের, তাই আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া আবশ্যক। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: এই আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে চূড়ান্ত জবাবদিহি ও আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনের 
নিশ্চিততা। 

• আধয্াতম্িকতা: মানুষ যেন আত্মিক প্রস্তুতি নেয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন পরিচালনা 
করে। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• বিশ্বাসীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, আত্মসমালোচনামূলক মনোভাব ও নৈতিকভাবে সৎ জীবনযাপনের 
প্রেরণা জাগায়। 
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আয়াত ৯: " ٰأرََأیَْتَ الَّذِي ینَْھَى" (আরা’ইতা আলল্াযী ইয়ানহা) 

"তুমি কি দেখেছ সেই বয্কত্িকে, যে নিষেধ করে?" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• আরা’ইতা ( َأرََأیَْت): "তুমি কি দেখেছ?", একটি রhetorical question যা মনোযোগ আকর্ষণের জনয্ 
ব্যবহৃত। 

• আলল্াযী ইয়ানহা ( ٰالَّذِي ینَْھَى): "যে নিষেধ করে", বিশেষত যারা উপাসনা বা সৎকাজ থেকে অন্যকে বাধা 
দেয়। 

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: এটি সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যে মানুষকে নামাজ বা ইবাদত করতে বাধা দেয়। 
• আল-করুতবুি: যারা সত্যপথে বাধা সৃষ্টি করে, তাদের প্রতি একটি কঠোর সমালোচনা। 
• ইবন ‘আশরূ: ক্ষমতার অপব্যবহার করে যারা ধর্মচর্চা দমন করে, এই আয়াত তাদের নিন্দা করে। 
• আর-রাজী: যারা অহংকারে ভরে অন্যদের ইবাদতে বাধা দেয়, তারা আল্লাহর কর্তৃত্বকেই অস্বীকার 

করছে। 
• আল-আলসুি: এই আয়াত অত্যাচারীদের অহংকার ও অন্যায় হস্তক্ষেপকে চিহ্নিত করে। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: এই আয়াত ইবাদতের স্বাধীনতা আল্লাহপ্রদত্ত অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। 
• আধয্াতম্িকতা: বিশ্বাসীরা প্রতিকূল পরিবেশেও ইবাদতে অটল থাকার প্রেরণা পায়। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• এই আয়াত মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে, তারা যেন ইবাদত ও সৎকাজ থেকে কেউ বাধা দিলে তা 
অতিক্রম করে ধৈর্যসহকারে অটল থাকে। 

 

 

আয়াত ১০: " ٰعَبْدًا إِذاَ صَلَّى" (‘আবদান ইযা সালল্া) 

"একজন বানদ্া যখন সে নামাজ পড়ে।" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ‘আবদান (عَبْدًا): "একজন বান্দা", যার অর্থ একজন আন্তরিক মুমিন, আল্লাহর ইবাদতের প্রতি নিজ 
দায়িত্ব পালনকারী। 

• ইযা সালল্া ( ٰإِذَا صَلَّى): "যখন সে নামাজ পড়ে", যা আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। 
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● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: এখানে সেই শত্রুতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা আল্লাহর বান্দাকে নামাজ আদায়ে 
বাধা দেয়। 

• আল-করুতবুি: নামাজ হচ্ছে ঈমানের মূল ভিত্তি—এটিকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা বিশ্বাসীদের 
আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়াস। 

• ইবন ‘আশরূ: নামাজের গুরত্ুব ও তার বিরুদ্ধে বিরোধিতার বাস্তবতা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। 
• আর-রাজী: নামাজ হচ্ছে দ্বীনের মূল স্তম্ভ; এটি বাধা দেওয়া মানে ইসলামের পরিচিতিকে দমন করা। 
• আল-আলসুি: এই আয়াত ইঙ্গিত করে, চ্যালেঞ্জের মাঝেও নামাজে অবিচল থাকতে হবে। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: নামাজ আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় ইবাদত; এতে বাধা দেওয়া গুরুতর অন্যায়। 
• আধয্াতম্িকতা: প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মুমিনদের উচিত নামাজে অটল থাকা। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• মুমিনরা যেন কোনো ধরনের সামাজিক, পারিবারিক বা রাজনৈতিক চাপের কারণে নামাজ থেকে বিমুখ না 
হয় এবং আল্লাহর সঙ্গে তাদের সংযোগ অক্ষুণ্ন রাখে। 

 

আয়াত ১১: " ٰأرََأیَْتَ إنِ كَانَ عَلىَ الْھُدَى" (আরা’ইতা ইন কানা ‘আলা আল-হদুা) 

"তুমি কি ভেবেছ, যদি সে সৎপথে থাকে?" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• আরা’ইতা ( َأرََأیَْت): "তুমি কি দেখেছ?", একটি রhetorical প্রশ্ন, আত্মসমালোচনার দিকে আহ্বান। 
• ইন কানা ‘আলা আল-হুদা ( ٰإِن كَانَ عَلىَ الْھُدَى): "যদি সে সৎপথে থাকে", অর্থাৎ আল্লাহর দেখানো পথে 

চলমান হয়। 

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: এটি একটি কল্পিত প্রশ্ন—যদি সে সত্যপথে থাকে, তবে তাকে বাধা দেওয়ার অর্থ কী? 
• আল-করুতবুি: এটি গর্বিত ও দম্ভশালী ব্যক্তিদের সমালোচনা, যারা নিজেদের সঠিক মনে করে 

অন্যদের বাধা দেয়। 
• ইবন ‘আশরূ: প্রকৃত হেদায়েত কাউকে ইবাদত থেকে বিরত রাখে না, বরং উৎসাহিত করে। 
• আর-রাজী: এই আয়াত আত্মপর্যালোচনার আহ্বান—আমরা কি সত্যিই আল্লাহর নির্দেশনায় চলছে? 
• আল-আলসুি: এটা অত্যাচারীদের প্রতি প্রশ্ন, যেন তারা নিজেদের অবস্থান নিয়ে ভাবনা করে। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: প্রকৃত হেদায়েত মানুষকে সৎকর্মে সহায়তা করে, বাধা দেয় না। 
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• আধয্াতম্িকতা: বিশ্বাসীদের নিজেদের জীবন ও কার্যকলাপ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত—তারা 
কি সত্যপথে আছে? 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• নিজের আচরণ মূল্যায়নের প্রেরণা দেয়, যেন কেউ এমন কিছু না করে যা অন্যকে আল্লাহর পথে চলা 
থেকে বাধা দেয়। 

 

আয়াত ১২: " باِلتَّقْوَىٰ أوَْ أمََرَ  " (আউ আমারা বিইতত্াকওয়া) 

"অথবা সে তাকওয়ার নিরদ্েশ দেয়?" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• আউ ( َْأو): "অথবা", বিকল্প একটি বাস্তবতার উপস্থাপন। 
• আমারা ( َأمََر): "আদেশ দেয়" বা "উৎসাহিত করে", যা নৈতিক বা ধর্মীয় আদর্শ অনুসরণে নির্দেশ দেয়। 
• বিত-্তাকওয়া ( ٰبِالتَّقْوَى): "তাকওয়া বা আল্লাহভীতি", যা পাপ থেকে দূরে থাকার অনুপ্রেরণা দেয়। 

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: সে যদি তাকওয়া এবং ন্যায়ের প্রতি আহ্বান করে, তবে তাকে বাধা দেওয়ার অর্থ কী? 
• আল-করুতবুি: যারা পবিত্রতা ও তাকওয়ার দিকে আহ্বান জানায়, তারা ইবাদতের বিরোধী হতে পারে 

না। 
• ইবন ‘আশরূ: তাকওয়া এমন একটি গুণ, যা মানুষকে ইবাদতের পথে সহায়তা করে। 
• আর-রাজী: প্রকৃত তাকওয়া ইবাদতের স্বাধীনতা রক্ষা করে। 
• আল-আলসুি: যে তাকওয়ার নির্দেশ দেয়, সে অন্যদেরও আল্লাহর পথে চলতে উৎসাহিত করবে। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: তাকওয়া মানুষের জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চালিত করে এবং ইবাদতকে উৎসাহিত 
করে। 

• আধয্াতম্িকতা: নিজেদের তাকওয়ার মান যাচাই করার এবং অন্যকে সাহায্য করার গুরুত্ব তুলে ধরে। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• মুমিনদের উচিত তাকওয়ার আদর্শ বাস্তবায়ন করা এবং অন্যদের ইবাদতে উৎসাহিত করা, বাধা নয়। 

 

 

আয়াত ১৩: " ٰأرََأیَْتَ إنِ كَذَّبَ وَتوََلَّى" (আরা’ইতা ইন কাযজ্াবা ওযা় তাওালল্া) 
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"তুমি কি ভেবেছ, যদি সে সতয্কে অসব্ীকার করে এবং মখু ফিরিযে় নেয?়" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• আরা’ইতা ( َأرََأیَْت): "তুমি কি দেখেছ?", একটি প্রতীতি-উদ্রেককারী প্রশ্ন। 
• ইন কাযজ্াবা ( َإِن كَذَّب): "যদি সে মিথ্যা বলে", অর্থাৎ আল্লাহর বাণী ও সত্য প্রত্যাখ্যান করে। 
• ওয়া তাওালল্া ( ٰوَتوََلَّى): "এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়", অর্থাৎ আল্লাহর পথ ও আদেশ থেকে বিমুখ হওয়া। 

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: এ আয়াত তাদের নির্দেশ করে, যারা সত্যকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর ইবাদতের 
দায়িত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 

• আল-করুতবুি: এটা অহংকারী ও গরব্িতদের বর্ণনা করে, যারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার 
করতে চায় না। 

• ইবন ‘আশরূ: সত্য অস্বীকার করা মানুষকে ক্রমেই গোমরাহির গভীরে নিয়ে যায়। 
• আর-রাজী: মিথ্যা ও বিদ্রোহ মানুষের আত্মিক ধ্বংসের কারণ হয়। 
• আল-আলসুি: যারা ধর্মীয় দায়িত্ব অবহেলা করে, তাদের জন্য এই আয়াত সতর্কবার্তা। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: যারা আল্লাহর সত্য অস্বীকার করে এবং তার পথ থেকে সরে যায়, তাদের জন্য রয়েছে 
কঠিন পরিণতি। 

• আধয্াতম্িকতা: এই আয়াত মনে করিয়ে দেয়, সত্যে অবিচল থাকা ঈমানদারদের জন্য অপরিহার্য। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• মুমিনরা যেন সত্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর দিক থেকে কখনো মুখ না ফিরিয়ে নেয়। 

 

আয়াত ১৪: " ٰألََمْ یعَْلَم بأِنََّ اللَّھَ یَرَى" (আলাম ইযা়লাম বিঅনন্ালল্াহা ইযা়রা) 

"সে কি জানে না যে, আলল্াহ দেখে?" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• আলাম ইয়ালাম (َألَمَْ یعَْلم): "সে কি জানে না?", এক ধরনের ভরৎ্সনামূলক প্রশ্ন। 
• বিঅনন্ালল্াহ ( َبِأنََّ اللَّھ): "নিশ্চয়ই আল্লাহ", জোর দিয়ে আল্লাহর উপস্থিতি উল্লেখ। 
• ইয়ারা ( ٰیرََى): "দেখেন", আল্লাহর সর্বজ্ঞতা ও সর্বদর্শিতার প্রমাণ। 

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: আল্লাহ প্রতিটি কাজ, এমনকি অন্তরের ভাবনাও দেখেন। 
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• আল-করুতবুি: মানুষ মনে করে তাদের গোপন কাজ কেউ জানে না—এটি সেই ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন 
করে। 

• ইবন ‘আশরূ: আল্লাহর জানাশোনার প্রতি সচেতনতা মানুষকে সংশোধিত আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। 
• আর-রাজী: এই আয়াত আল্লাহর সার্বক্ষণিক উপস্থিতির কথা মনে করিয়ে দেয়। 
• আল-আলসুি: যারা মনে করে তাদের গোনাহ গোপন থাকবে, তাদের জন্য এই আয়াত কঠিন সতর্কতা। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: আল্লাহর জন্য কিছুই গোপন নয়—এই বিশ্বাসে গোনাহ থেকে বিরত থাকা জরুরি। 
• আধয্াতম্িকতা: আল্লাহ সর্বত্র উপস্থিত, এ চেতনা মানুষের নৈতিক জীবন পরিচালনায় সহায়ক। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• ঈমানদারদের উচিত সর্বদা মনে রাখা যে আল্লাহ সব কিছু দেখছেন, তাই তারা যেন সততা ও 
পরহেযগারতায় জীবন অতিবাহিত করে। 

 

আয়াত ১৫: " ِكَلاَّ لئَنِ لَّمْ ینَتھَِ لنََسْفَعاً باِلنَّاصِیَة" (কাল্লা লা'ইন লাম ইযা়নতাহি লানাসফা'ন বিল নাসিযা়) 

"কখনো না! সে যদি বিরত না হয়, তবে আমরা অবশয্ই তার কপালের চলু ধরে টেনে নেব।" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• কালল্া ( َّكَلا): "না!", জোরালো প্রত্যাখ্যান ও সতর্কতা। 
• লা'ইন লাম ইয়ানতাহি ( َِلئَِن لَّمْ ینَتھ): "যদি সে থামে না", অহংকার ও বিদ্রোহ চালিয়ে যায়। 
• লানাসফা'ন (ًلنَسَْفعَا): "আমরা অবশ্যই টেনে নেব", কঠিন ও অপমানজনক শাস্তি বোঝাতে। 
• বিন নাসিয়া ( َِبِالنَّاصِیة): "কপালের চুল ধরে", মানুষের অহংকার ও নেতৃত্বের প্রতীক যা আল্লাহর অধীন। 

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: যারা অহংকার করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে, তাদের জন্য রয়েছে শাস্তির কঠিন 
হুমকি। 

• আল-করুতবুি: গোনাহগারদের জন্য প্রতিফল অনিবার্য—এটি একটি চূড়ান্ত হঁুশিয়ারি। 
• ইবন ‘আশরূ: কপাল মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রতীক, আল্লাহ সেটিকেই নিজের দখলে নেবেন। 
• আর-রাজী: অহংকার ও বিদ্রোহ আল্লাহর সামনে কোন মূল্য রাখে না—তার পরিণতি ভয়াবহ। 
• আল-আলসুি: আল্লাহর কর্তৃত্বের সামনে কোনো দম্ভ টিকে না—তিনি সবকিছুর উপর সর্বময় 

নিয়ন্ত্রক। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অপরিসীম; কেউ তার আদেশ অমান্য করে রক্ষা পাবে না। 
• আধয্াতম্িকতা: নম্রতা ও বিনয়ই একজন মুমিনের প্রকৃত অলংকার। 
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● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• অহংকার, বিদ্রোহ, এবং ইবাদত থেকে বিমুখ হওয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য, ঈমানদারদের উচিত 
আত্মসমর্পণ ও বিনয়কে আঁকড়ে ধরা। 

 

আয়াত ১৬: " ٍَناَصِیَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئة" (না-সিযা়তিন কাযিবাতিন খা-তি-আহ) 

"একটি মিথয্াবাদী ও পাপপরূণ্ কপাল।" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• না-সিয়াতিন ( ٍَناَصِیة): "কপাল", অহংকার ও আত্মঅহমিকার প্রতীক। 
• কাযিবাতিন ( ٍَكَاذِبة): "মিথ্যাবাদী", সত্য বিকৃতি ও ধোঁকাবাজির লক্ষণ। 
• খাতি’আহ ( ٍَخَاطِئة): "পাপপূর্ণ", আল্লাহর নির্দেশনা লঙ্ঘনের চিহ্ন। 

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: যেসব ব্যক্তি আল্লাহর পথ বাধা দেয় ও তাঁর আদেশ অমান্য করে, তাদের অহংকার ও 
মিথ্যাচার এই কপালের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। 

• আল-করুতবুি: এই কপাল নৈতিক ও আত্মিক দুর্নীতির প্রতিচ্ছবি। 
• ইবন ‘আশরূ: অহংকার, মিথ্যাচার, ও বিদ্রোহকে এখানে রূপক আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। 
• আর-রাজী: মিথ্যা ও পাপ—এই দুই গুণের সমষ্টি আত্মার ধ্বংস ডেকে আনে। 
• আল-আলসুি: কপাল মানুষের ইচ্ছার প্রতীক; সেই ইচ্ছা যদি পাপময় হয়, তবে সে জবাবদিহির উপযুক্ত। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: আল্লাহ অহংকার, মিথ্যা ও গোনাহর বিরুদ্ধে; এগুলোর শাস্তি কঠিন। 
• আধয্াতম্িকতা: একজন মুমিন যেন অন্তর ও নিয়তকে পবিত্র রাখে। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• অহংকার, মিথ্যাচার, ও গোনাহ থেকে দূরে থেকে অন্তরকে খাঁটি রাখা ঈমানের আবশ্যক গুণ। 

 

আয়াত ১৭: " ُفلَْیَدْعُ ناَدِیَھ" (ফালয্াদ’উ নাদিয়াহ)ু 

"তবে সে ডাককু তার সভাসদদের।" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ফালয্াদ’উ (  তবে সে ডাকুক", এটি একটি তিরস্কারাত্মক চ্যালেঞ্জ।" :(فلَْیدَْعُ
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• নাদিয়াহ ু( َُناَدِیھ): "তার সভা বা সাথীরা", যারা তাকে সমর্থন দেয়। 

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তারা যত জনই হোক, তবুও তারা পরাজিত। 
• আল-করুতবুি: মানবিক শক্তির ওপর নির্ভরতা আল্লাহর সামনে কিছুই নয়। 
• ইবন ‘আশরূ: দম্ভ ও জাগতিক সহায়তার ওপর নির্ভরতা এক ধরনের ভ্রান্ত আত্মবিশ্বাস। 
• আর-রাজী: সকল অহংকারী ও তার অনুসারীদের পরিণতি অপমান ও ধ্বংস। 
• আল-আলসুি: যেসব গোষ্ঠী পাপ কাজের প্রতি উৎসাহ দেয়, তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নিশ্চিত। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: আল্লাহর সামনে মানবিক সহযোগিতা অচল। 
• আধয্াতম্িকতা: আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ঈমানের চাবিকাঠি। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• ঈমানদারদের উচিত আল্লাহর ওপর আস্থা রাখা এবং পাপীদের সহচরিতা পরিহার করা। 

 

আয়াত ১৮: " َباَنیَِة  (সানাদ’উ যয্াবানিয়াহ) "سَندَْعُ الزَّ

"আমি আহব্ান করব যালেম ফেরেশতাদের।" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• সানাদ’উ (  আমরা আহ্বান করব", একটি সতর্কবাণী।" :(سَندَْعُ
• যয্াবানিয়াহ ( ََباَنِیة  যন্ত্রণা দানকারী ফেরেশতা", যারা জাহান্নামের শাস্তিদানকারী।" :(الزَّ

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদানকারী ফেরেশতাদের 
শাস্তি। 

• আল-করুতবুি: এ আয়াত আল্লাহর শাস্তি প্রদানের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। 
• ইবন ‘আশরূ: আল্লাহর শাস্তির হাত থেকে কারও পলায়ন সম্ভব নয়। 
• আর-রাজী: যাবানিয়াহ হচ্ছে আল্লাহর বিচারিক শক্তির এক রূপ। 
• আল-আলসুি: যারা আল্লাহর শাস্তিকে হালকাভাবে নেয়, তারা চরম ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: যারা অহংকারী ও গোনাহগার, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি নিশ্চিত। 
• আধয্াতম্িকতা: আল্লাহর শাস্তিকে স্মরণ করে মুমিনরা বিনয় ও ভয়ভীতির সাথে চলবে। 
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● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• ঈমানদাররা যেন সর্বদা আল্লাহর শাস্তির ভয় রেখে সতর্কতার সাথে জীবনযাপন করে। 

 

আয়াত ১৯: " تطُِعْھُ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ كَلاَّ لاَ  " (কালল্া লা ততুি’হ ুওযা়সজদু ওযা়কতারিব) 

"না, তুমি তার আনগুত্য করো না; বরং সেজদা করো এবং আলল্াহর নিকটবরত্ী হও।" 

● শব্দ বিশ্লেষণ: 

• কালল্া ( َّكَلا): "না", দৃঢ় প্রত্যাখ্যান। 
• লা তুতি’হ ু( ُلاَ تطُِعْھ): "তুমি তার আনুগত্য করো না", পাপাচারীর কথা শুনো না। 
• ওয়াসজদু ( ْوَاسْجُد): "সেজদা করো", আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে সমর্পণ করো। 
• ওয়াকতারিব ( ْوَاقْترَِب): "নিকটবর্তী হও", আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করো। 

● তাফসিরকারীদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসির: যারা সত্যকে বাধা দেয়, তাদের অনুসরণ না করে আল্লাহর ইবাদতে মনোযোগী হও। 
• আল-করুতবুি: আনুগত্য কেবল আল্লাহর প্রাপ্য; পাপীদের নয়। 
• ইবন ‘আশরূ: ইবাদতের মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন সম্ভব। 
• আর-রাজী: সেজদা হচ্ছে বিনম্রতা ও আনুগত্যের চূড়ান্ত রূপ। 
• আল-আলসুি: অন্যায়ের প্রতিবাদ ও আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ—এটাই একজন মুমিনের পথ। 

● আকীদাহ ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: আনুগত্য কেবল আল্লাহর, আর সেজদার মাধ্যমে তার নৈকট্য অর্জন হয়। 
• আধয্াতম্িকতা: সেজদা আত্মসমর্পণের প্রকাশ; এতে রয়েছে প্রশান্তি ও আত্মিক সম্পর্ক। 

● দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• ঈমানদাররা যেন আল্লাহর প্রতি মনোযোগী থেকে ইবাদত ও সেজদার মাধ্যমে তার সান্নিধ্য কামনা 
করে। 
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 ৩.২০.৩ সারসংকষ্েপ ও আনত্ঃসরূার সংযোগ 

সরুা আল-‘আলাক-এর সারাংশ: 

সুরা আল-‘আলাক এমন এক অধ্যায় যা থেকে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রথম ওহি নাযিল হয়। এটি 
মানবজাতির সৃষ্টি, মর্যাদা, জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব, মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক এবং ইখলাস ও ইবাদতের 
প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে। 

সূরাটি আল্লাহর নামে পাঠ করার আহ্বানের মাধ্যমে শুরু হয়—যিনি মানুষকে একফোঁটা জমাট রক্ত থেকে 
সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কলমের মাধয্মে জ্ঞান অর্জন ও তা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা 
দিয়েছেন। এই সৃষ্টি ও জ্ঞানের গুরুত্ব তুলে ধরার মাধ্যমে সূরাটি আল্লাহর অনুগ্রহ ও মানুষের মর্যাদা স্মরণ 
করিয়ে দেয়। 

পরবর্তী আয়াতগুলোতে মানুষ যখন নিজেকে স্বনির্ভর ভাবতে শুরু করে তখন তার অহংকার ও বিদ্রোহের 
প্রবণতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়। যারা সত্যকে অস্বীকার করে এবং অন্যদের ইবাদতে বাধা দেয়, তাদের 
কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের জনয্ শাস্তির হঁুশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। 

সূরার শেষ অংশে পৃথিবীর গর্ব ও দম্ভের বিপরীতে আল্লাহর সামনে সেজদার মাধ্যমে বিনয় ও নৈকট্য লাভের 
আহ্বান জানানো হয়েছে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যারা নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাবের উপর নির্ভর করে, 
তারা তাঁর বিচার থেকে রক্ষা পাবে না। বরং মুমিনদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যেন তারা নিজেদের আল্লাহর 
সামনে সমর্পণ করে এবং নামাজ ও বিনয় মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক দৃঢ় করে। 

 

অনয্ানয্ সরূার সঙগ্ে বিষয়গত সংযোগ: 

• সরূা আল-‘আসর-এর সঙগ্ে সংযোগ: 
সূরা আল-‘আলাক এবং সূরা আল-‘আসর—উভয়ই ঈমান, সৎকর্ম ও ধৈর্যধারণের গুরুত্ব তুলে ধরে। এ 
দুটি সূরাই আল্লাহর পথ অনুসরণে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনযাপনের তাগিদ দেয়। 

• সরূা আল-মযুযামম্িল ও সরূা আল-মুদদ্াসসির-এর সঙ্গে সংযোগ: 
এই সূরাগুলোর মতোই সূরা আল-‘আলাক ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে ইবাদত করার প্রয়োজনীয়তার কথা 
বলে, বিশেষ করে প্রতিকূলতা ও বিরোধিতার সময়। 

• সরূা আল-ইখলাস-এর সঙগ্ে সংযোগ: 
সূরা আল-ইখলাসের মতো সূরা আল-‘আলাকও খাঁটি তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে পূর্ণ 
ইবাদতের শিক্ষা দেয় এবং অহংকার থেকে বিরত থাকার তাগিদ দেয়। উভয় সূরা আল্লাহর একচ্ছত্র 
ক্ষমতা ও কৃপা সম্পর্কে সচেতন করে। 
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সরূা আল-‘আলাক-এর আয়াতসমহূের মধয্ে ধারাবাহিকতা: 

সূরাটির আয়াতসমূহ একটি সুসংগঠিত ধারাবাহিকতায় পরস্পর যুক্ত। প্রথমে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে 
মানবজাতির মর্যাদা তুলে ধরা হয়, তারপর মানুষের আত্মঅহংকার ও সত্যবিমুখতার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক 
করা হয়, এবং শেষাংশে ইবাদত ও বিনয় প্রদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের দিকনির্দেশনা দেওয়া 
হয়। 

এই ধারার মাধ্যমে সূরাটি মানুষকে তাদের সৃষ্টি ও দুর্বলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অহংকার, পাপ ও 
বিদ্রোহ ত্যাগ করে আল্লাহর কাছে বিনম্রতা ও ইবাদতের মাধ্যমে আত্মিক সম্পর্ক দৃঢ় করার আহ্বান 
জানায়। 
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৩.২১ সরূা আত-্তীন 

৩.২১.১ সচূনা পরিচিতি 

নাম ও অরথ্ 

আত-্তীন শব্দের অর্থ হলো "ডুমুর"। সূরাটির প্রথম শবদ্ হিসেবেই ডুমুর এবং তারপরে জলপাই-এর 
উল্লেখ রয়েছে। এগুলো ঐতিহাসিক ও ধর্মীয়ভাবে গুরুতব্পূরণ্ স্থান ও ঐতিহ্যের প্রতীক। এই সূরা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতিকে সরব্োত্তম গঠনে সৃষ্টি করার বিষয়টি তুলে ধরে এবং এর সাথে 
সংশ্লিষ্ট দায়িতব্ ও কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

নাজিলের সথ্ান ও সময় 

সূরা আত-্তীন মকক্ায় ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে অবতীর্ণ হয়। এটি একটি মক্কী সূরা। এর মূল 
প্রতিপাদ্য হলো মানব প্রকৃতি এবং মানুষের আল্লাহর প্রতি জবাবদিহিতার বিষয়। এতে কিয়ামত ও 
বিচারের দিনের প্রতি গুরুতব্ারোপ করা হয়েছে। 

নাজিলের পর্েকষ্াপট (আسباب النزول) 

এই সূরাটি নাজিল হয় মানবজাতিকে তাদের সম্মানিত সৃষ্টি ও আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিতে, 
এবং দায়িতব্ পালনের আহ্বান জানাতে। এটি আত্মিক অধঃপতনের সম্ভাবনার বয্াপারে সতর্ক করে 
এবং ন্যায় ও ঈমানের পথে চলার জন্য উৎসাহ দেয়। 

মূল বিষয়বসত্ ুও পর্তিপাদয্ 

সূরা আত-্তীন মানবজাতিকে সর্বোতত্ম আকৃতিতে সৃষ্টি করার বিষয়টি জোর দিয়ে তুলে ধরে এবং 
সতর্ক করে দেয়, যদি তারা ঈমান ও ন্যায়ের পথ পরিতয্াগ করে তবে এর পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। 
এটি মানুষের উচ্চ মর্যাদা ও আল্লাহর নিরধ্ারিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শে অবিচল থাকার 
প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরতু্বারোপ করে। 

 

 

৩.২১.২ সরূা আত-্তীন: আয়াতসমহূের বয্াখয্া 

 

আয়াত ১: " ِیْتوُن  (ওযা়তত্ীনি ওযা়জ-্যাইতনূ) "وَالتیِّنِ وَالزَّ

“ডমুরু ও জলপাইযে়র শপথ।” 
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শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ওয়াত্তীন ( ِوَالتِّین): “ডুমুর” — এটি প্রাচুর্য, বরকত ও প্রজ্ঞার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত। 
• ওয়াজ-্যাইতনূ ( ِیْتوُن  জলপাই” — এটি আলো, পবিত্রতা ও শান্তির প্রতীক।“ :(وَالزَّ

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসীর: ডুমুর ও জলপাই কিছু নির্দিষ্ট স্থান ও নবীগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ডুমুরের মাধ্যমে 
মুসার (আ.) ওহি প্রাপ্ত স্থানের দিকে ইঙ্গিত করা হতে পারে, এবং জলপাই জেরুজালেম তথা ঈসা 
(আ.)-এর প্রচারের স্থান নির্দেশ করে। 

• আল-করুতবুি: এই ফলদ্বয় বরকতপূর্ণ স্থান ও নবুওতের উৎসের পর্তিনিধিত্ব করে। 
• ইবন আশরু: ডুমুর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার, আর জলপাই বাইরের নির্দেশনা ও আলোর প্রতীক। 
• আর-রাযি: এদের মানসিক ও জাগতিক উপকারিতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
• আল-আলসূী: এগুলো মানুষের আত্মা উন্নীত করে এবং আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি 

করে। 

আকীদাহ ও আত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: আল্লাহ মানুষের প্রতি যেসব দুনিয়াবি ও আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ দান করেছেন, এই আয়াত তা 
স্মরণ করায়। 

• আধয্াতম্িকতা: মানুষকে উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে। 

জীবনে প্রভাব: 

• মুমিনগণ যেন দুনিয়াবি ও আধ্যাত্মিক নিয়ামতের কদর করে এবং কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে আল্লাহর 
সান্নিধ্য অর্জনের চেষ্টা করে। 

 

আয়াত ২: " َوَطُورِ سِینیِن" (ওযা় তরূি সিনীন) 

“আর সিনা পরব্তের শপথ।” 

শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ওয়া তরূি ( ِوَطُور): “পর্বতের” — ওহির স্থান হিসেবে পরিচিত। 
• সিনীন ( َسِینِین): “সিনাই” — এটি মরুভূমিতে অবস্থিত ঐতিহাসিক পর্বত, যেখানে মুসা (আ.) আল্লাহর 

কণ্ঠে ওহি লাভ করেন। 

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসীর: আল্লাহ মুসা (আ.)-এর সাথে এখানেই সরাসরি কথা বলেন। 
• আল-করুতবুি: নবীদের সঙ্গে আল্লাহর চুক্তি ও দায়িত্ব স্মরণ করায়। 
• ইবন আশরু: ওহি ও মানবজাতির প্রতি দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। 
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• আর-রাযি: নির্দেশনা ও হিদায়াতের প্রতীক হিসেবে পর্বতের গুরুত্ব তুলে ধরেন। 
• আল-আলসূী: এটি আল্লাহর বিধান ও মানুষে সাথে চুক্তির স্মারক। 

আকীদাহ ও আত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: এই আয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের প্রতি ওহি এবং মানবজাতির দায়িত্ব স্মরণ 
করায়। 

• আধয্াতম্িকতা: মানুষকে তাদের ঈমানী উত্তরাধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে। 

জীবনে প্রভাব: 

• আল্লাহর বিধান মেনে চলা এবং ঈমানের আলোকে জীবন পরিচালনার গুরুত্ব বোঝায়। 

 

আয়াত ৩: " ِذاَ الْبلََدِ الأْمَِین  (ওযা় হা-যা আল-বালাদিল-আমীন) "وَھَٰ

“আর এই নিরাপদ নগরীর শপথ।” 

শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ওয়া হা-যা (َذا  এই” — কাছের ও সুপরিচিত কিছু নির্দেশ করছে।“ :(وَھَٰ
• আল-বালাদ ( َِالْبلَد): “নগরী” — মক্কাকে বোঝানো হয়েছে। 
• আল-আমীন ( ِالأْمَِین): “নিরাপদ” — মক্কার পবিত্রতা ও নিরাপত্তার দিক নির্দেশ করে। 

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসীর: মক্কা হলো নিরাপদ নগরী, যেখানে কুরআন নাজিল হয়েছে এবং নবী (সা.) জন্মগ্রহণ 
করেছেন। 

• আল-করুতবুি: মক্কার পবিত্রতা ও ইসলামি ঐতিহ্যের সূচনাস্থল হিসেবে গৌরব তুলে ধরেন। 
• ইবন আশরু: মক্কা শান্তির প্রতীক, যা আত্মিক প্রশান্তি ও ঈমানের মূলভিত্তি স্মরণ করায়। 
• আর-রাযি: মক্কাকে আল্লাহর নিরাপত্তার ছায়াতলে একটি আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখান। 
• আল-আলসূী: মক্কার মর্যাদা, পবিত্রতা ও শান্তির মূল্যবোধ স্মরণ করিয়ে দেন। 

আকীদাহ ও আত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: মক্কার গুরুত্ব ও পবিত্রতা আল্লাহর নির্ধারিত নিরাপত্তা দ্বারা প্রমাণিত। 
• আধয্াতম্িকতা: বিশ্বাসীদের ঈমান ও আত্মিক শান্তির উৎস হিসেবে মক্কার গুরুত্ব অনুধাবন করায়। 

জীবনে প্রভাব: 

• মুসলমানদের জন্য মক্কা একটি ঈমানের প্রতীক এবং তা ভালোবাসা ও সম্মান করার অনুপ্রেরণা 
জোগায়। 
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আয়াত ৪: " ٍنسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِیم  (Laqad khalaqnal-insaana fee ahsani taqweem) "لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

“নিশ্চযই়, আমরা মানষুকে সেরা আকারে সষৃট্ি করেছি।” 

শব্দ বিশ্লেষণ: 

• লাকাদ ( َْلقَد): “নিশ্চয়ই,” এটি গুরুত্ব এবং নিশ্চিততা নির্দেশ করে। 
• খালাকনা (َخَلقَْنا): “আমরা সৃষ্টি করেছি,” এটি আল্লাহর সৃষ্টির ওপর পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে তুলে 

ধরে। 
• ফী আহসানী তকব্ীম ( ٍفيِ أحَْسَنِ تقَْوِیم): “সেরা আকারে,” মানবজাতির শারীরিক, মানসিক এবং 

আধ্যাত্মিক শূরত্বের প্রতীক। 

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসীর: এই আয়াতটি মানব সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং পরিপূর্ণতা বর্ণনা করে, যা শারীরিক, 
মানসিক এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকে উন্নত। 

• আল-করুতবুি: এটি আল্লাহর দয়া এবং মানুষের ওপর তাঁর অনুগ্রহের প্রতীক, যা তাদের সুপ্রিম 
গুণাবলী প্রদানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। 

• ইবন আশরু: সেরা আকারের মধ্যে শুধু শারীরিক সৌন্দর্য নয়, বরং নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক 
ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত। 

• আর-রাযি: এই আয়াত মানবতার সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যাতে তারা তাদের উচ্চতর 
উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। 

• আল-আলসূী: এটি আল্লাহর প্রজ্ঞা এবং সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর যত্ন ও অনুগ্রহের প্রতীক। 

আকীদাহ ও আত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: আল্লাহ মানবজাতিকে সেরা আকারে সৃষ্টি করেছেন, যা তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক 
উন্নতির পথ প্রশস্ত করে। 

• আধয্াতম্িকতা: মানুষকে তাদের অন্তর্নিহিত মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার দিকে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। 

জীবনে প্রভাব: 

• মুসলমানদের উচিত তাদের সৃষ্টিকে প্রশংসা করা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার জন্য চেষ্টা 
করা এবং আল্লাহ ও অন্যদের প্রতি তাদের দায়িত্বের দিকে মনোনিবেশ করা। 

 

আয়াত ৫: " أسَْفلََ سَافلِِینَ ثمَُّ رَدَدْناَهُ  " (Thumma radadnahu asfala safileen) 

“তারপর আমরা তাকে নিচে নামিয়ে দিয়েছি, সব থেকে নিকষৃট্ অবসথ্ায়।” 
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শব্দ বিশ্লেষণ: 

• থুমম্া ( َُّثم): “তারপর,” এটি পরবর্তী ঘটনা বা বিকাশ নির্দেশ করে। 
• রদাদন্াহু ( ُرَدَدْناَه): “আমরা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি,” এটি আল্লাহর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের প্রতীক। 
• আসফালা সাফিলিন ( َأسَْفلََ سَافِلِین): “সব থেকে নিকৃষ্ট অবস্থায়,” এটি মানবের নৈতিক, আধ্যাত্মিক বা 

শারীরিক অবনতির দিকে ইঙ্গিত করে। 

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসীর: এই আয়াতটি তাদের অবনতি এবং আত্মার নৈতিক পতন বর্ণনা করে যারা তাদের দায়িত্ব 
পালনে অবহেলা করে। 

• আল-করুতবুি: যারা ঈমান ও সৎকর্ম পরিহার করে, তাদের জন্য এটি সতর্কবাণী, যা তাদের 
আধ্যাত্মিক পতন এবং দুঃখ-দুর্দশা নির্দেশ করে। 

• ইবন আশরু: যারা তাদের উপহারগুলো অপব্যবহার করে এবং ন্যায় বিচারের পথ থেকে সরে যায়, তাদের 
জন্য এটি একটি সতর্কতা। 

• আর-রাযি: এটি আল্লাহর হিদায়াত উপেক্ষা করার ফলস্বরূপ আত্মনির্ভরতার পতন এবং 
আত্মসংশোধনের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করায়। 

• আল-আলসূী: এটি মানুষের মহান সৃষ্টির সাথে তুলনা করে তাদের পতনের কারণ হিসেবে তাদের 
আল্লাহর উদ্দেশ্য পূর্ণ না করার পরিণতি তুলে ধরে। 

আকীদাহ ও আত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: আল্লাহর ন্যায়ভিত্তিক বিচার ও প্রতিকার মানুষের মর্যাদা রক্ষা করে, তবে তারা যদি 
তাদের আধ্যাত্মিক দায়িত্ব থেকে সরে যায়, তাহলে তাদের পতন নিশ্চিত। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের জন্য এটি একটি স্মরণমূলক তর্ক যে, তারা যেন তাদের আধ্যাত্মিক 
Integrity রক্ষা করে এবং পতন থেকে বাঁচে। 

জীবনে প্রভাব: 

• মুসলমানদের উচিত তাদের ঈমান এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি সতর্ক থাকা, যাতে তারা নৈতিক বা 
আধ্যাত্মিক পতনে পতিত না হয়। 

 

আয়াত ৬: " الِحَاتِ فلَھَُمْ أجَْرٌ غَیْرُ  مَمْنوُنٍ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ " (Illa alladheena aamanoo wa ‘amilus-
saalihaati falahum ajrun ghayru mamnoon) 

“কিনত্ু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকরম্ করেছে, তাদের জনয্ রয়েছে এক অবিচছ্িনন্ পরুসক্ার।” 

শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ইল্লা ( َِّإلا): “কিন্তু,” এটি বিশেষ একটি ব্যতিক্রম নির্দেশ করে। 
• আলল্াদীনা আমেন ুওয়া আমিলসু-সালিহাত ( ِالِحَات  যারা বিশ্বাস করেছে এবং“ :(الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

সৎকর্ম করেছে,” এটি সত্যিকারের মুক্তির শর্ত এবং আল্লাহর পুরস্কারের জন্য পদ্ধতি। 
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• অজরনু ঘাইর ুমামননু ( ٍأجَْرٌ غَیْرُ مَمْنوُن): “এক অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার,” এটি পরকালীন অনন্ত পুরস্কারকে 
নির্দেশ করে, যা কখনো হ্রাস বা বন্ধ হবে না। 

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসীর: যেসব মানুষ ঈমান এবং সৎকর্মের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করে, তাদের জন্য এক 
অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার প্রতিশ্রুত। 

• আল-করুতবুি: এটি সত্যিকারের ঈমান এবং সৎকর্মের শর্তে পরকালীন পুরস্কারের নিশ্চয়তা দেয়। 
• ইবন আশরু: ঈমান এবং কর্ম একে অপরের সাথে পরিপূরক, এবং তাদের মিলেই পরম শান্তি লাভ করা 

সম্ভব। 
• আর-রাযি: সৎকর্ম সত্যিকারের ঈমানের প্রমাণ এবং এভাবেই সর্বোচ্চ পুরস্কারের দিকে পরিচালিত 

করে। 
• আল-আলসূী: এ আয়াতটি একান্তভাবে বিশ্বাস এবং সৎকর্মের মাধ্যমে জীবনের সার্থকতা অর্জন 

করার ওপর গুরুত্ব দেয়। 

আকীদাহ ও আত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: আল্লাহর রহমত এবং ন্যায় নিশ্চিত করে যে, যারা ঈমান ও সৎকর্মে লিপ্ত, তাদের 
পরকালীন পুরস্কার অবিচ্ছিন্ন এবং অনন্ত। 

• আধয্াতম্িকতা: ঈমান এবং সৎকর্মকে একত্রিত করতে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং 
পরকালীন শান্তি লাভ করা যায়। 

জীবনে প্রভাব: 

• মুসলমানদের উচিত তাদের ঈমানকে সৎকর্মের সাথে একত্রিত করে জীবনযাপন করা, যা পরকালীন 
সফলতা ও অনন্ত পুরস্কারের পথে পরিচালিত করবে। 

আয়াত ৭: " ِین بكَُ بَعْدُ باِلدِّ  (Fama yukaththibuka ba’du bid-deen) "فَمَا یكَُذِّ

“তাহলে এরপর তোমাকে পর্তিশোধের দিনকে (অসব্ীকার) কী কারণে অবিশব্াসিত করছে?” 

শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ফামা ইউকাথথ্িবকুা ( َُبك  ,তাহলে তোমাকে কী কারণে অবিশ্বাসিত করছে?” এটি একটি প্রশ্ন“ :(فمََا یكَُذِّ
যা কিয়ামতের অস্বীকারের অবস্থা চ্যালেঞ্জ করে। 

• বাদ ু( ُبعَْد): “এরপর,” এটি মানব সৃষ্টির মহানতা, মর্যাদা এবং তাদের দায়িত্বের পরে বলছে। 
• বিদ-দীন ( ِین  প্রতিশোধ,” এটি কিয়ামত এবং মানুষের হিসাব-নিকাশের দিনের প্রতি ইঙ্গিত করে।“ :(بِالدِّ

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসীর: এটি আল্লাহর ন্যায় এবং পরকালীন বিচার নিয়ে প্রশ্ন তোলে, যা অস্বীকার করা 
যুক্তিহীন। 



168 
 

• আল-করুতবুি: এটি স্পষ্ট আল্লাহর বিচার এবং ন্যায়ের আলামতের পরেও কিয়ামত অস্বীকার করা 
কতটা অবাস্তব তা তুলে ধরে। 

• ইবন আশরু: এটি আল্লাহর সৃষ্টি এবং পথপ্রদর্শনের প্রতি চিন্তা-ভাবনা করতে উত্সাহিত করে, যা 
কিয়ামতের অস্বীকার করার কারণ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। 

• আর-রাযি: এটি আল্লাহর ন্যায়ের স্পষ্ট আলামতের বিরুদ্ধে অস্বীকারকে অবাস্তব বলে বিবেচনা 
করে। 

• আল-আলসূী: এটি কিয়ামত অস্বীকারকে আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অবহেলা হিসেবে তুলে ধরে। 

আকীদাহ ও আত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: এটি পরকাল এবং আল্লাহর বিচারকে অস্বীকার করার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে। 
• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের পরকালীন হিসাব-নিকাশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, এবং সৎকর্মে থাকার 

জন্য উদ্বুদ্ধ করে। 

জীবনে প্রভাব: 

• মুসলমানদের পরকাল এবং কিয়ামতের দিনে তাদের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হতে উৎসাহিত করা 
হয়, এবং তাদের জীবনকে আল্লাহর নির্দেশনায় পরিচালিত করতে বলা হয়। 

 

আয়াত ৮: " َألَیَْسَ اللَّھُ بأِحَْكَمِ الْحَاكِمِین" (Alaysa Allahu bi-ahkam il-haakimeen) 

“আলল্াহ কি বিচারকদের মধয্ে সরব্াধিক বিচারক নন?” 

শব্দ বিশ্লেষণ: 

• আলাইসা ( َألَیَْس): “কি নয়,” এটি একটি রেটোরিকাল (প্রশ্ন) affirmation। 
• আলল্াহ ু( ُاللَّھ): “আল্লাহ,” সৃষ্টিকর্তা এবং সর্বোচ্চ বিচারক। 
• বি-আহকমি হাকিমিন ( َبِأحَْكَمِ الْحَاكِمِین): “সর্বাধিক বিচারক,” এটি আল্লাহর নিখঁুত ন্যায় এবং 

প্রজ্ঞাকে প্রকাশ করে। 

তাফসিরবিদদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাসীর: এটি আল্লাহর বিচারকে জোরদার করে, যা মানুষের অস্বীকারের বিরুদ্ধে একটি 
শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ। 

• আল-করুতবুি: মুমিনদের আল্লাহর সর্বোচ্চ বিচার এবং দয়া সম্পর্কে আশ্বস্ত করে। 
• ইবন আশরু: এটি অত্যাচারের শিকার মুমিনদের জন্য সান্ত্বনার উৎস, জানাচ্ছে যে আল্লাহর বিচার 

সর্বোত্তম। 
• আর-রাযি: এটি আল্লাহর নিখঁুত বিচার ক্ষমতা এবং প্রজ্ঞার প্রতি নজর দেয়। 
• আল-আলসূী: এটি মুমিনদের আল্লাহর বিচারের প্রতি বিশ্বাস রাখতে উত্সাহিত করে, জানিয়ে যে তাঁর 

বিচার নিখঁুত এবং ন্যায়পূর্ণ। 
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আকীদাহ ও আত্মিক প্রতিফলন: 

• আকীদাহ: এটি আল্লাহর সর্বোচ্চ ন্যায় এবং বিচার ক্ষমতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। 
• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের আল্লাহর বিচার ক্ষমতা এবং প্রজ্ঞার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে উদ্বুদ্ধ 

করে। 

জীবনে প্রভাব: 

• এটি মুমিনদের আল্লাহর বিচারের প্রতি বিশ্বাস রাখতে উত্সাহিত করে, যাতে তারা সৎকর্মে এবং 
ন্যায়পরায়ণতার পথে চলতে পারে, এবং তাঁর নিখঁুত বিচারকে অস্বীকার না করে। 

 

৩.২১.৩ সারাংশ এবং সরূা আত-্তীন সংকর্ানত্ সমপ্রক্ 

সরূা আত-্তীন সারাংশ: 

সূরা আত্-তীন আল্লাহর অনুগ্রহ এবং মানুষের সৃষ্টির মহানত্বের কথা বলে, মানুষের দায়িত্ব সম্পর্কে 
সতর্ক করে এবং ঈমান এবং সৎকর্মের গুরুত্ব স্মরণ করায়। এটি মানবতার মর্যাদাকে তুলে ধরে এবং তাদের 
উদ্দেশ্য ও দায়িত্বে অবহেলার ফলস্বরূপ পতনের শঙ্কা প্রদর্শন করে। যারা ঈমান ও সৎকর্মে অবিচল 
থাকে, আল্লাহ তাদের জন্য চিরকালীন পুরস্কার প্রতিশ্রুত করেছেন। 

অনয্ানয্ সরূার সঙগ্ে সমপ্রক্: 

• সরূা আল-বালাদ এবং সরূা আশ-শামসের সাথে সমপ্রক্: সূরা আত্-তীনের মতো এই সূরাগুলিও মানুষের 
দায়িত্ব এবং নৈতিক নির্বাচনের ফলস্বরূপ পরিণতি নিয়ে আলোচনা করে। 

• সরূা আল-আসর এর সাথে সমপ্রক্: সূরা আত্-তীন ঈমান এবং সৎকর্মের ওপর গুরুত্ব দেয়, যা সূরা 
আল-আসরেও উল্লেখিত। এই সূরাটি ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের গুরুত্বকে আরও জোরদার করে। 

সরূা আত-্তীন আয়াতসমহূের মধয্ে সমপ্রক্: 

সূরা আত্-তীন এক সুস্পষ্ট কাঠামো অনুসরণ করে, যেখানে আল্লাহর অনুগ্রহের উল্লেখ করা হয় (তীনের 
মাধ্যমে), এরপর মানবতার মহান সৃষ্টির কথা এবং নৈতিক পতনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সূরার 
শেষ অংশে ঈমান এবং সৎকর্মের পর্তিদান হিসেবে চিরস্থায়ী পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। 

 

 

৩.২১.৩ সরূা আত-তীন (Surah At-Tin) 

সরূা আত-তীন-এর সারাংশ এবং থিম 
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সরূা আত-তীন-এর সারাংশ 

সূরা আত-তীন আল্লাহর বিশেষ দয়া এবং মানবজাতির মর্যাদা ও সৃষ্টির গুণাবলীকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরে। 
সূরাটি মানুষের সৃষ্টির উৎকর্ষ, তার শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা এবং যখন সে আল্লাহর নির্দেশনা 
অবহেলা করে তখন তার পতন ও অবনতি নিয়ে আলোচনা করে। এটি মানুষের জন্য মহান দয়া এবং সৎ কাজের 
জন্য চিরন্তন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। সৎকর্ম এবং ঈমানের সাথে যারা আল্লাহর পথে চলবে 
তাদের জন্য রয়েছে অমলিন পুরস্কার এবং চিরস্থায়ী সুখ। 

 

সরূা আত-তীন-এর থিম এবং অনয্ সরূার সাথে সমপ্রক্ 

সূরা আত-তীন মানবতার দায়িত্ব এবং নৈতিক সিদ্ধান্তের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে। এটি সূরা আল-বালাদ 
এবং সূরা আশ-শামসের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে মানুষের দায়িত্ব এবং নৈতিক সিদ্ধান্তের ফলাফল নিয়ে 
আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও, সূরা আল-আসর-এর সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে ঈমান এবং সৎ কাজের 
গুরুত্ব, ধৈর্য এবং perseverance নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 

 

সরূা আত-তীন-এর আয়াতের মধয্ে সমপ্রক্ 

সূরা আত-তীন-এর আয়াতগুলি একটি পরিষ্কার কাঠামো অনুসরণ করে, যেখানে প্রথমে আল্লাহর দয়া এবং 
মানবজাতির সৃষ্টির উৎকর্ষ তুলে ধরা হয়েছে, তারপর মানুষের পতন এবং অবনতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 
পরিশেষে, যারা ঈমান এবং সৎকর্মে দৃঢ় থাকে তাদের জন্য চিরস্থায়ী পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যা 
মুসলমানদের আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য উৎসাহিত করে। 
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৩.২২ সরূা আশ-শরহ (Surah Ash-Sharh) 

 

সরূা আশ-শরহ-এর পরিচিতি 

 

নাম এবং অরথ্ 
সূরা আশ-শরহ (অর্থ: "প্রসারণ" বা "খোলামেলা") নামটি নির্দেশ করে প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হৃদয়ের 
বিস্তার ও আল্লাহর তরফে তাঁকে উজ্জ্বল করার ঘটনা। সূরার প্রথম আয়াতে এই প্রসঙ্গের স্পষ্ট বর্ণনা 
পাওয়া যায়, যেখানে নবীর হৃদয় খুলে দেয়া হয়েছে। 

 

পর্কাশের সথ্ান ও সময় 
সূরা আশ-শরহ একটি মক্কি সূরা, যা ঐ সময়কালেই নাযিল হয়েছিল যখন নবী (সাঃ) তাঁর মিশনের প্রাথমিক 
দিনগুলোতে বহু কষ্ট ও নির্যাতনার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। এটি একটি সান্ত্বনা প্রদানকারী সূরা, যা নবীকে তার 
মিশনে ধৈর্য ধরে চলতে উৎসাহিত করেছিল। 

 

নাযিল হওয়ার কারণ (অসাবান আন-নযুলূ) 
এই সূরা নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দিতে এবং আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তার প্রতি তার আস্থা বাড়াতে নাযিল 
হয়েছে। সূরা আশ-শরহ নবীকে তাঁর কঠিন সময়ে আশার আলো দেখায়, এটি একটি উদাহরণ যা প্রতিটি 
মুসলমানকে তাদের জীবনে কঠিন সময়ে সহানুভূতির সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য ও দয়ার উপর ভরসা রাখতে 
শেখায়। 

 

সরূার মূল থিম ও বিষয়বসত্ ু
সূরা আশ-শরহ আল্লাহর সহায়তা এবং নবীর প্রতি তাঁর বিশেষ দয়া ও প্রশস্ততার কথা উল্লেখ করে। এটি 
শিখায় যে, কষ্টের পর সহজতা আসবে এবং যে বয্ক্তি ধৈর্য ধরে চেষ্টা করে, তার জন্য আল্লাহর সাহায্য 
নিঃসন্দেহে আসবে। এই সূরার মূল বিষয় হলো: 

• আল্লাহর সাহায্য এবং শক্তি। 
• কষ্টের পর সহজতা ও প্রশান্তি আসবে। 
• ধৈর্য, সহনশীলতা, এবং আল্লাহর দয়ায় বিশ্বাস রাখা। 
• কঠিন সময়ে আল্লাহর সাহায্য গ্রহণ করার জন্য আত্মবিশ্বাস এবং ধৈর্য। 

 

৩.২২.১ সরূা আশ-শরহ-এর আয়াতসমহূ 
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আয়াত ১: " َألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَك" (Alam nashrah laka sadrak) 
"তোমার হৃদয় কি আমরা প্রসারিত করিনি?" 

• শবদ্ বিশ্লেষণ: 
o Alam ( َْألَم): "কি," এখানে প্রশ্নবোধক রূপে ব্যবহৃত। 
o Nashrah ( ْنشَْرَح): "প্রসারিত করা," অর্থাৎ কোনো কিছু খুলে দেওয়া বা সহজ করা। 
o Sadrak ( َصَدْرَك): "তোমার হৃদয়," যা নবীর মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্মুক্ততার প্রতীক। 

• বয্াখয্া: 
o ইবন কাসীর: নবী (সাঃ)-এর জন্য আল্লাহ তাঁর হৃদয় প্রসারিত করেছেন, যা তাকে কষ্ট ও 

দুর্দশা সহ্য করতে সহায়তা করেছিল। 
o আল-আরজী: এখানে হৃদয়ের প্রসারণের মাধ্যমে আল্লাহ নবীকে দিকনির্দেশনা, ধৈর্য এবং 

সহিষ্ণুতা প্রদান করেছেন। 
• আধয্াতম্িক এবং তাতত্ব্িক পর্তিফলন: 

o আধয্াতম্িকতা: মুসলমানদেরকে যেকোনো সংকটের মধ্যে ধৈর্য ধারণ করার এবং আল্লাহর 
সাহায্য গ্রহণ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়। 

o তাত্তব্িক: এটা আল্লাহর সাহায্য ও দয়া প্রকাশ করছে যে, তাঁর প্রতিটি প্রিয় বান্দার জন্য 
আল্লাহ সাহায্য দেন। 

 

আয়াত ২: " َوَوَضَعْناَ عَنكَ وِزْرَك" (Wa wadh'ana 'anka wizrak) 
"এবং তোমার বোঝা আমরা তোমার কাছ থেকে হালকা করে দিয়েছি।" 

• শবদ্ বিশ্লেষণ: 
o Wadh'ana (َوَوَضَعْنا): "আমরা নামিয়ে দিয়েছি," বোঝানো হচ্ছে যে, কোনো ভার বা কঠিন 

বোঝা হালকা করা হয়েছে। 
o Wizrak ( َوِزْرَك): "তোমার বোঝা," এটি একটি মেটাফোর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যা 

নবীর কষ্ট বা দুঃখের বোঝা বোঝায়। 
• বয্াখয্া: 

o ইবন কাসীর: এই আয়াত নবীর কষ্ট ও প্রতিবন্ধকতাগুলির প্রতি আল্লাহর সহায়তা ও দয়ার 
কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা নবীকে সহ্য করার শক্তি দিয়েছে। 

o আল-করুতবুী: এটি প্রতিস্থাপিত বা নতুন করে নির্ধারিত সহজতা বোঝায়, যেখানে আল্লাহ 
তার প্রিয় নবীকে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়েছেন। 

• আধয্াতম্িক এবং তাতত্ব্িক পর্তিফলন: 
o আধয্াতম্িকতা: মানুষের জীবনে আল্লাহর সহায়তা আসে যখন তারা প্রকৃতভাবে 

আত্মবিশ্বাসী ও বিশ্বাসী থাকে। 
o তাত্তব্িক: এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সংকটের সময় সহজতা এবং 

সমাধান প্রদান করেন। 
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আয়াত ৩: " َالَّذِي أنَقضََ ظَھْرَك" (Alladhī anqada zah'rak) 
"যে তোমার পিঠের ভার সরিয়ে দিয়েছে।" 

• শবদ্ বিশ্লেষণ: 
o Anqada ( ََأنَقض): "অফসেট করা," বা ভার হালকা করা। 
o Zah'rak ( َظَھْرَك): "তোমার পিঠ," সাধারণভাবে বোঝানো হচ্ছে যে, এক সময়ের বড় চাপ বা 

কষ্ট নবী থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। 
• বয্াখয্া: 

o ইবন কাসীর: আল্লাহ নবী (সাঃ)-এর জন্য যে কঠিন পরিস্থিতি ছিল, তা আল্লাহ তাঁর সাহায্য 
এবং দয়ার মাধ্যমে দূর করেছেন। 

• আধয্াতম্িক এবং তাতত্ব্িক পর্তিফলন: 
o আধয্াতম্িকতা: এটি জীবনভর আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বস্ততা ও ধৈর্যের গুরুত্ব 

বোঝায়। 
o তাত্তব্িক: মুসলমানদের প্রতিটি চাপ বা কষ্টের পর আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার প্রতি 

বিশ্বাস রাখতে শিখায়। 

 

আয়াত ৪: " َوَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَك" (Wa rafa'na laka dhik'rak) 
"এবং আমরা তোমার স্মরণ উঁচু করে দিয়েছি।" 

• শবদ্ বিশ্লেষণ: 
o Rafa'na (َوَرَفعَْنا): "উঁচু করা," অর্থাৎ আরো উন্নত করা বা প্রতিষ্ঠা করা। 
o Dhik'rak ( َذِكْرَك): "তোমার স্মরণ," এটা নবী (সাঃ)-এর নাম বা উল্লেখের ব্যাপারে বোঝানো 

হয়েছে। 
• বয্াখয্া: 

o ইবন কাসীর: নবী (সাঃ)-এর নাম ও স্মরণ আকাশে উঁচু হয়ে গিয়েছে, যা তার মহত্ত্বের 
পরিচায়ক। 

o আল-করুতবুী: আল্লাহ নবীর নাম বিশ্বব্যাপী উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে তাঁর প্রতি 
ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা জাগ্রত হবে। 

• আধয্াতম্িক এবং তাতত্ব্িক পর্তিফলন: 
o আধয্াতম্িকতা: এটি মুমিনদেরকে নবী (সাঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করার কথা 

স্মরণ করিয়ে দেয়। 
o তাত্তব্িক: মুসলমানদের নবী (সাঃ)-এর প্রতি আরো বেশি সম্মান প্রদর্শন করার আহ্বান 

জানায়। 

৩.২২.২ সরূা আশ-শরহ-এর আয়াতসমহূ 

আয়াত ১: " َألََمْ نَشْرَحْ لكََ صَدْرَك" (Alam nashrah laka sadrak) 

"হে নবী, আমি কি তোমার হদৃয় পর্সারিত করিনি?" 

• শবদ্ বিশ্লেষণ: 
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o Alam ( َْألَم): "আমিই কি?" — এটি একটি তাত্পর্যপূর্ণ প্রশ্ন যা পক্ষে উত্তর নির্দেশ করে। 
o Nashrah ( ْنشَْرَح): "প্রসারিত করা" বা "খোলানো", যা অন্তরের এবং মনের আলোকিত হওয়া 

বোঝায়। 
o Laka ( ََلك): "তোমার জন্য", যা আল্লাহর বিশেষ সহানুভূতির প্রতীক। 
o Sadrak ( َصَدْرَك): "তোমার হৃদয়", এখানে এটি অন্তরের গভীর অনুভূতি এবং আধ্যাত্মিক 

শানত্ির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। 
• বয্াখয্া: 

o ইবন কাসীর: এটি নবী (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক আলোকসামগ্রীর কথা বলে, যা তাঁকে নবুয়তের 
চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে সহায়তা করেছে। 

o আল-করুতবুী: হৃদয়ের প্রসারিত হওয়া আল্লাহর তরফে দানকৃত অন্তর্দৃষ্টি এবং শক্তি, যা 
নবী (সাঃ)-কে আধ্যাত্মিক শান্তি দিয়েছে। 

o ইবন 'আশরূ: এটি নবী (সাঃ)-কে তিক্ততা ও বিপদ থেকে উত্তরণে সক্ষম করার ক্ষমতা 
প্রকাশ করে। 

o আর-রাজী: এটি আধ্যাত্মিক আলোকসামগ্রীর প্রতীক, যা উদ্বেগ এবং চিন্তা থেকে মুক্তি 
দেয়। 

o আল-আলসুী: নবী (সাঃ)-এর অন্তরের প্রসারণ একটি আধ্যাত্মিক বরকত, যা তাঁকে ইসলাম 
প্রচার করার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। 

• আধয্াতম্িক ও তাত্তব্িক পর্তিফলন: 
o আধয্াতম্িকতা: এই আয়াতটি মুসলিমদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ মানুষকে 

আধ্যাত্মিক শান্তি এবং দৃষ্টি দান করেন, বিশেষত যখন তারা দুর্দশার মধ্যে থাকে। 
o তাত্তব্িক: এই আয়াতটি মুসলিমদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে এবং আল্লাহর সাহায্য আশা 

করতে উত্সাহিত করে। 
• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

o মুসলিমদেরকে উদ্বেগ বা বিপদের সময় আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখতে বলা হয়েছে, কারণ 
আল্লাহ তাদের শক্তি এবং আরাম দিতে পারেন। 

 

আয়াত ২: " َوَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَك" (Wa wada’na ‘anka wizrak) 

"এবং আমরা তোমার বোঝা সহজ করে দিয়েছি।" 

• শবদ্ বিশ্লেষণ: 
o Wa wada’na (َوَوَضَعْنا): "এবং আমরা নামিয়ে দিয়েছি", যা বোঝার বোঝা কমানো নির্দেশ 

করে। 
o ‘Anka ( َعَنك): "তোমার কাছ থেকে", যা আল্লাহর সরাসরি হস্তক্ষেপের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। 
o Wizrak ( َوِزْرَك): "তোমার বোঝা", যা নবী (সাঃ)-এর দায়িত্ব ও চিন্তা বোঝায়। 

• বয্াখয্া: 
o ইবন কাসীর: বোঝা বলতে এখানে নবুয়তের বিশাল দায়িত্ব বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর 

নির্দেশনায় হালকা হয়ে গেছে। 
o আল-করুতবুী: এটি নবী (সাঃ)-এর মানসিক ও আধ্যাত্মিক চাপের প্রতীক, যা আল্লাহ তাঁর 

সহায়তার মাধ্যমে হালকা করেছেন। 
o ইবন 'আশরূ: নবী (সাঃ)-এর যে চ্যালেঞ্জগুলো ছিল, সেগুলো আল্লাহ সহজ করেছেন। 
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o আর-রাজী: আল্লাহ নবী (সাঃ)-কে শক্তি এবং স্পষ্টতা দিয়েছেন যাতে তিনি তাঁর দায়িত্ব 
সহজভাবে পালন করতে পারেন। 

o আল-আলসুী: ইসলাম প্রচারের সময় নবী (সাঃ)-এর জন্য এই বোঝা সহজ করা ছিল ইসলামের 
শত্রুদের দ্বারা আক্রমণের মুখে নবী (সাঃ)-এর চাপ কমানো। 

• আধয্াতম্িক ও তাত্তব্িক পর্তিফলন: 
o আধয্াতম্িকতা: আল্লাহ কখনোই তাঁর বান্দাদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না, 

বরং প্রয়োজনের সময় তাঁরা সাহায্য পান। 
o তাত্তব্িক: এটি মুসলমানদেরকে এটি মনে রাখতে শেখায় যে আল্লাহ কখনোই কাউকে তাদের 

সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপান না এবং যেকোনো চ্যালেঞ্জে তিনি তাঁদের সহায়তা করেন। 
• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

o জীবনের বোঝা বা সমস্যাগুলোর প্রতি আল্লাহর সহানুভূতি এবং তাঁর সহায়তা নেওয়ার মধ্যে 
মুসলিমরা আস্থা রাখতে শিখবে। 

 

আয়াত ৩: " َالَّذِي أنَقَضَ ظَھْرَك" (Alladhi anqada zahrak) 

"যা তোমার পিঠে ভারী হয়ে পড়েছিল।" 

• শবদ্ বিশ্লেষণ: 
o Alladhi (الَّذِي): "যা", পূর্ববর্তী বোঝার বোঝার প্রতি ইঙ্গিত করছে। 
o Anqada ( ََأنَقض): "ভারী হয়ে পড়া", যা বোঝায় যে বোঝা অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল। 
o Zahrak ( َظَھْرَك): "তোমার পিঠ", যা নবী (সাঃ)-এর শারীরিক এবং মানসিক অবসাদ বোঝায়। 

• বয্াখয্া: 
o ইবন কাসীর: এটি নবী (সাঃ)-এর দায়িত্বের ভার এবং আল্লাহর সাহায্য দ্বারা মুক্তির 

প্রতীক। 
o আল-করুতবুী: এই আয়াত নবী (সাঃ)-এর দুর্দশা এবং কষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 
o ইবন 'আশরূ: এটি নবী (সাঃ)-এর জীবন ও মিশনের জন্য করা আত্মত্যাগের প্রতীক। 
o আর-রাজী: "পিঠ ভাঙা" একটি মেটাফোর, যা নবী (সাঃ)-এর মানসিক এবং আধ্যাত্মিক 

চ্যালেঞ্জের ভয়াবহতাকে প্রতিফলিত করে। 
o আল-আলসুী: এটি আল্লাহর সচেতনতা এবং নবী (সাঃ)-এর সংগ্রামের প্রতি আল্লাহর 

সাহায্যের প্রতীক। 
• আধয্াতম্িক ও তাত্তব্িক পর্তিফলন: 

o আধয্াতম্িকতা: আল্লাহ মানুষের সংগ্রাম জানেন এবং তাঁর সাহায্য পাওয়া যায় যখন কেউ 
সত্যিই আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হয়। 

o তাত্তব্িক: মুসলিমদেরকে সাহায্যের জন্য আল্লাহর কাছে আসতে এবং দুর্দশার সময়ে তাঁর 
সহায়তা খঁুজে পেতে উৎসাহিত করা। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 
o মুসলমানরা জানতে পারে যে আল্লাহ তাদের সকল কষ্টের প্রতি সচেতন এবং তিনি সঠিক 

সময়ে সাহায্য দেন। 

 

 



176 
 

আয়াত ৪: " َوَرَفعَْنَا لَكَ ذِكْرَك" (Wa rafa’na laka dhikrak) 

"এবং আমরা তোমার উলল্েখ উচঁ ুকরে দিয়েছি।" 

• শবদ্ বিশ্লেষণ: 
o Wa rafa’na (َوَرَفعَْنا): "এবং আমরা উঁচু করে দিয়েছি," এটি আল্লাহর নবী (সাঃ)-কে সম্মানিত 

করার পর্তীক। 
o Laka ( ََلك): "তোমার জন্য," যা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহকে নির্দেশ করে। 
o Dhikrak ( َذِكْرَك): "তোমার উল্লেখ," এটি নবী (সাঃ)-এর নাম এবং মর্যাদাকে বোঝায়। 

• বয্াখয্া: 
o ইবন কাসীর: আল্লাহ নবী (সাঃ)-এর নাম উচ্চতর করেছেন, যেমন শাহাদাহ এবং আযানে তাঁর 

নাম আল্লাহর সাথে একত্রিত করা হয়েছে। 
o আল-করুতবুী: এটি নবী (সাঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা এবং তার প্রতি সম্মানের প্রতীক, যা 

প্রজন্মের পর প্রজন্মে বিস্তৃত। 
o ইবন 'আশরূ: আল্লাহ নবী (সাঃ)-এর চিরস্থায়ী সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি 

দিয়েছেন। 
o আর-রাজী: নবী (সাঃ)-এর নামের উচ্চতা মানবজাতির মধ্যে তাঁর অনন্য অবস্থানকে চিহ্নিত 

করে। 
o আল-আলসুী: এটি নবী (সাঃ)-এর দুনিয়া ও পরকালীন উচ্চ মর্যাদাকে প্রতিফলিত করে। 

• আধয্াতম্িক ও তাত্তব্িক পর্তিফলন: 
o তাত্তব্িক: আল্লাহ নবী (সাঃ)-কে সম্মানিত করেছেন, যা তাঁর মিশন এবং চরিত্রের গুরুত্বকে 

তুলে ধরে। 
o আধয্াতম্িকতা: মুসলিমদের জন্য এটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, নবী (সাঃ)-এর অনুসরণে 

সৌভাগ্য এবং সম্মান রয়েছে। 
• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

o মুসলমানরা নবী (সাঃ)-এর শিক্ষা অনুসরণ করে এবং তাঁর বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি 
ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে উত্সাহিত হবে। 

 

আয়াত ৫-৬: "فإَِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا / إِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا" (Fa inna ma’al ‘usri yusra / Inna 
ma’al ‘usri yusra) 

"অবশয্ই, কঠিনতার সাথে সহজতা আসে। নিশ্চিতভাবে, কঠিনতার সাথে সহজতা আসে।" 

• শবদ্ বিশ্লেষণ: 
o Fa inna ( َّفإَِن): "অবশ্যই," আল্লাহর প্রতিশ্রুতির নিশ্চিততা প্রদর্শন। 
o Ma’al ‘usri yusra (مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا): "কঠিনতার সাথে সহজতা আসে," এটি বোঝায় যে, কোনো 

কষ্টের সাথে শান্তি আসে। 
o পর্তিলিপি: আয়াতের এই প্রতিলিপি একটি নিশ্চিত প্রতিশ্রতুি দেয় যে, প্রতিটি কঠিনতার পর 

সহজতা আসবেই। 
• বয্াখয্া: 
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o ইবন কাসীর: এই আয়াতগুলো নবী (সাঃ) এবং মুসলিমদেরকে আশ্বস্ত করে যে কোনো 
কঠিনতা স্থায়ী নয় এবং আল্লাহর সাহায্য দ্রুত আসবে। 

o আল-করুতবুী: তিনি বলেন যে প্রতিলিপি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, যেখানে প্রতিটি চ্যালেঞ্জের 
পর সহজতা আসবেই, একবার নয় বরং বারবার। 

o ইবন 'আশরূ: এই আয়াতগুলো ধৈর্য এবং প্রতিকূলতার প্রতি স্থিতিস্থাপকতা প্রকাশ করে, 
যা পরীক্ষার অংশ হিসেবে এবং চিরস্থায়ী নয়। 

o আর-রাজী: তিনি সহজতাকে পৃথিবীজীবনের সাহায্য এবং আখিরাতে আধ্যাত্মিক পুরস্কার 
হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। 

o আল-আলসুী: জীবনে আল্লাহর নিখঁুত ভারসাম্য প্রকাশ পায়, যেখানে কষ্ট মানুষকে তাদের 
বিশ্বাস এবং চরিত্র গঠন করতে সাহায্য করে, এবং শেষে সহজতা আসে। 

• আধয্াতম্িক ও তাত্তব্িক পর্তিফলন: 
o তাত্তব্িক: এই আয়াতগুলো আল্লাহর দয়া এবং ন্যায়বিচারের প্রতীক, যা বলে যে কোনো 

কঠিনতার পর সহজতা আসবেই। 
o আধয্াতম্িকতা: মুসলিমদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে এবং আল্লাহর সাহায্য আশা করতে 

উত্সাহিত করে, বিশেষত বিপদের সময়ে। 
• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

o এই আয়াতগুলো মুসলিমদের মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা, ধৈর্য এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা 
বাড়ায়, যা তাদের কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর সাহায্য খঁুজে পেতে সহায়তা করবে। 

 

আয়াত ৭: " ْفَإِذاَ فرََغْتَ فَانصَب" (Fa idhaa faraghta fansab) 

"তাহলে যখন তমুি তোমার কাজ শেষ করবে, তখন নিজেকে পরূণ্ মনোযোগ দিয়ে ইবাদতে নিবেদিত করো।" 

• শবদ্ বিশ্লেষণ: 
o Fa idhaa faraghta ( َفإَِذَا فرََغْت): "তাহলে যখন তুমি শেষ করবে," যা একটি কার্যকলাপ থেকে 

অন্যটির দিকে স্থানান্তরের নির্দেশ করে। 
o Fansab ( ْفاَنصَب): "পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে ইবাদত করো," যা আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হওয়ার 

এবং আন্তরিকতার সাথে তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দেয়। 
• বয্াখয্া: 

o ইবন কাসীর: এই আয়াত নবী (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয় যে পৃথিবীজীবনের দায়িত্বগুলি শেষ করার 
পর তিনি তাঁর মনোযোগকে ইবাদতের দিকে নিবদ্ধ করবেন। 

o আল-করুতবুী: তিনি বলেন, যে একজন মুসলমানের কর্তব্য হলো দুনিয়ার কাজকর্মের 
পাশাপাশি আল্লাহর ইবাদতে মনোযোগী হওয়া। 

o ইবন 'আশরূ: আয়াতটি মুসলমানদের নির্দেশ দেয় যাতে তারা দুনিয়াবি দায়িত্বগুলো শেষ করার 
পর একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সাথে সংযোগ রাখে। 

o আর-রাজী: এটি ইবাদতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি পুনর্গঠন করার গুরুত্ব তুলে ধরে। 
o আল-আলসুী: এই আয়াতটি শিখায় যে দুনিয়ার কাজগুলো শেষ করার পর মানুষের শক্তি 

আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ করা উচিত। 
• আধয্াতম্িক ও তাত্তব্িক পর্তিফলন: 

o তাত্তব্িক: ইবাদত মুসলিম জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এবং আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন 
যে অন্যান্য কর্তব্য শেষ করার পর পুরোপুরি তাঁকে ইবাদত করতে হবে। 
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o আধয্াতম্িকতা: এই আয়াতটি মুসলিমদের মনে দুনিয়াবি দায়িত্বের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক 
প্রয়োজনের গুরুত্ব বোঝায়। 

• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 
o মুসলমানদেরকে তাদের দৈনন্দিন কর্তব্য এবং ইবাদতের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে 

উৎসাহিত করা হয়, যাতে আল্লাহ তাদের জীবনের কেন্দ্রে থাকেন। 

আয়াত ৮: "َوَإِلَىٰ رَبكَِّ فَارْغب" (Wa ilaa rabbika farghab) 

"এবং তোমার পর্ভরু পর্তি তোমার আকাঙক্ষ্া পরিচালনা কর।" 

• শবদ্ বিশ্লেষণ: 
o Wa ilaa rabbika ( َِّوَإِلىَٰ رَبك): "এবং তোমার প্রভুর প্রতি," আল্লাহর প্রতি একাগ্র দৃষ্টি এবং 

মনোযোগ নির্দেশ করা হচ্ছে। 
o Farghab (فاَرْغَب): "তোমার আকাঙ্ক্ষা পরিচালনা কর," এখানে মানে হলো আল্লাহর প্রতি 

ইচ্ছা, আশা এবং পূর্ণ নিবেদন। 
• বয্াখয্া: 

o ইবন কাসীর: এই আয়াত নবী (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয় যে, তিনি তাঁর সকল নির্ভরতা, আশা এবং 
আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ করবেন। 

o আল-করুতবুী: এটি ইবাদতে সৎ উদ্দেশ্যের গুরুত্ব এবং আল্লাহর কাছে নৈকট্য অর্জনের 
তাগিদ দেয়। 

o ইবন 'আশরূ: তিনি বলেন, এই আয়াতটি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ একাগ্রতা এবং তাঁর প্রতি 
সমস্ত চাহিদার মনোনিবেশের আহ্বান। 

o আর-রাজী: আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, চূড়ান্ত শান্তি এবং সন্তুষ্টি শুধু আল্লাহর কাছেই 
পাওয়া যায়। 

o আল-আলসুী: এটি দুনিয়াবি বস্তুগুলোর প্রতি আকাঙ্ক্ষার অর্থহীনতা তুলে ধরে এবং 
মুসলিমদের আল্লাহর প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা নিবদ্ধ করতে আহ্বান জানায়। 

• আধয্াতম্িক ও তাত্তব্িক পর্তিফলন: 
o তাত্তব্িক: এই আয়াতটি আল্লাহকে একমাত্র প্রভু হিসেবে মনোনীত করে তাঁর প্রতি পূর্ণ 

নির্ভরতা এবং আকাঙ্ক্ষার উপর জোর দেয়। 
o আধয্াতম্িকতা: মুসলমানদের উদ্দেশ্য হলো তাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহর 

সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিবদ্ধ করা, যাতে তারা তাঁর প্রতি নিবেদিত থাকতে পারে। 
• দৈননদ্িন জীবনে পর্ভাব: 

o মুসলমানদের জীবনে আল্লাহর প্রতি তাদের সম্পর্ককে পুনরব্িন্যাস করার আহ্বান জানানো 
হয়, যাতে তারা তাঁর সন্তুষ্টি এবং সমর্থনকে সবকিছুর উপরে রাখে। 

 

৩.২২.৩ সারাংশ এবং সংযোগ 

সরুা আশ-শরহ-এর সারাংশ: 

সুরা আশ-শরহ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত 
রয়েছে তাঁর হৃদয়ের প্রশস্ততা, ভারমুক্তি এবং মর্যাদার উল্লিখন। এটি নবীকে আশ্বস্ত করে যে, সমস্ত 
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কঠিনতা সাময়িক এবং তা সব সময় সহজতার সাথে যুক্ত থাকে। সুরাটি শেষ হয় আল্লাহর প্রতি একাগ্রতার 
আহ্বান দিয়ে, যা বলছে যে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা সাফল্য এবং আধ্যাত্মিক শান্তি এনে দেয়। 

থিময্াটিক সংযোগ এবং অনয্ানয্ সরুার সাথে সমপ্রক্: 

• সরুা আদ-দাুহ এর সাথে সংযোগ: উভয় সুরাই নবী (সাঃ)-কে কঠিন সময়ে শান্তি প্রদান করে, আল্লাহর 
সহায়তা এবং অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 

• সরুা আল-ইনশিরাহ এর সাথে সংযোগ: সুরা আশ-শরহ-এর মতোই, এটি আশা, কষ্টের সাময়িকতা এবং 
আল্লাহর সদা উপস্থিত দয়ার কথা তুলে ধরে। 

• সরুা আল-মুৎযামিল এবং আল-মদুদ্াথির সাথে সংযোগ: এই সুরাগুলোও একইভাবে অঙ্গীকার, ধৈর্য 
এবং পরীক্ষার মুখে অধ্যবসায় নিয়ে আলোচনা করে। 

সরুা আশ-শরহ-এর আয়াতগলুোর মধয্ে সংযোগ: 

এই সুরা আল্লাহর নবী (সাঃ)-এর উপর আল্লাহর অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়ে শুর ুহয়, তাঁর দেওয়া শত্রুতা সহ্য 
করার শক্তি এবং ত্যাগের প্রতি সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে। এর পরবর্তী আয়াতগুলো কঠিনতার সাথে 
সহজতার আশ্বাস দিয়ে নবী এবং মুমিনদের জন্য আশা এবং উৎসাহ প্রদান করে। শেষের আয়াতগুলো 
কার্যক্রমের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে, যেখানে নবী এবং মুমিনদের আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নিবেদন এবং 
আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করার আহ্বান জানানো হয়। সব মিলিয়ে, আয়াতগুলো একত্রে আশা, কৃতজ্ঞতা, 
অধ্যবসায় এবং নিবেদনের একটি সংহত বার্তা তৈরি করে। 
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৩.২৩ সূরা আদ-দুহা 
৩.২৩.১ সূরা আদ-দুহার পরিচিতি 
নাম এবং অর্থ 
নাম "আদ-দুহা" অরথ্াৎ "সকাল" বা "প্রাতঃকালের আলো", যা সূরার প্রথম শবদ্ থেকে উদ্ভূত। এটি 
সকাল বেলার সূর্যালোককে নিরদ্েশ করে, যা আলো, আশা, এবং পুনর্নবীকরণের প্রতীক। 

মক্কী সূরা 
সূরা আদ-দুহা একটি মক্কী সূরা, যা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য এক নিরবতা এবং পরীক্ষার সময় 
অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি কিছুদিনের জন্য ওয়াহী (প্রকাশ) থেকে বিরত ছিলেন, যা তাকে উদ্বিগ্ন 
করেছিল এবং তিনি ভাবতে শুর ুকরেছিলেন যে আল্লাহ হয়তো তাকে পরিত্যাগ করেছেন। 

অবতীর্ণ হওয়ার কারণ (আসাব আন-নুজুল) 
এটি নবী (সা.)-এর জন্য সানত্্বনা ও আশ্বাস দিতে অবতীরণ্ হয়েছিল, যখন কিছু সময়ের জন্য 
কোনো ওয়াহী আসেনি। তার চারপাশের লোকেরা ভাবতে শরুু করেছিল যে আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ 
করেছেন, যা তাকে দুঃখিত করেছিল। আল্লাহ এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন যাতে নবীকে আশব্স্ত 
করা হয় যে আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তার ঈমান শক্তিশালী করার জন্য। 

থিম এবং প্রধান বিষয় 
সূরা আদ-দুহা সান্তব্না, আশা, এবং সমর্থনের একটি বার্তা দেয়। এতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ 
সর্বদা নবীর সঙ্গে আছেন, কখনোই তাকে পরিতয্াগ করেন না, এবং প্রতিটি পরীক্ষার পরেই 
অনুগ্রহ আসে। এটি নবীকে তার অতীতের কঠিন সময়গুলো এবং আল্লাহ যে সমর্থন দিয়েছেন তা 
নিয়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে। সূরাটি নবীকে গরীব, অনাথ, এবং ভিকষ্ুকদের প্রতি দয়া প্রদর্শন 
এবং আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি কতৃজ্ঞতা প্রকাশ করতে পরামর্শ দেয়। 

 

 

৩.২৩.২ সূরা আদ-দুহার আয়াতসমূহ 

আয়াত ১: " ٰحَى  (ওয়াদ-দুহা) "وَالضُّ
"সকালকে শপথ।" 
• শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ওয়া ( َو): "শপথ", এটি একটি শপথ বা ঘোষণাকে নিরদ্েশ করে যা পরবর্তী বিষয়টির মূল্য 
এবং গুরুতব্কে প্রমাণিত করে। 

• আদ-দহুা ( ٰحَى  সকাল", সেই সময়টিকে বোঝায় যখন আলো উজ্জব্লভাবে ঝরে পড়ে, যা" :(الضُّ
আশা, পুনর্নবীকরণ, এবং জীবনত্তার প্রতীক। 

• আলিমদের ব্যাখ্যা: 
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• ইবন কাথির: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ সকালকে শপথ করেছেন, যা পুনর্নবীকরণের 
প্রতীক এবং আলো যা আশা নিয়ে আসে। 

• আল-করুতবুি: তিনি বলেন, সকাল আল্লাহর রহমতের একটি নিদরশ্ন এবং এটি আল্লাহর 
শক্তি এবং মহিমার প্রতিফলন। 

• ইবন আশরু: তিনি ব্যাখ্যা করেন যে সকাল সৃষ্টির জাগরণের প্রতীক, যা নবীকে আল্লাহর 
দেওয়া আরাম এবং স্বস্তির চিত্র। 

• আর-রাযি: তিনি বলেন, সকাল হলো একটি রপূক যা ওয়াহী দব্ারা আনা আলো এবং 
পথনিরদ্েশনার প্রতীক। 

• আল-আলসুি: তিনি সকালকে এমন একটি মুহরূ্ত হিসেবে দেখেন যা আশা এবং নতুন শরুু নিয়ে 
আসে, যেমন আল্লাহ নবীকে শক্তি এবং পথনিরদ্েশনা প্রদান করেন। 

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• ধরম্শাসত্র্: এই আয়াত আল্লাহর প্রাকতৃিক দুনিয়ার উপর শাসন এবং অন্ধকারের পর 
আলোর এবং আশা আনার কষ্মতা প্রমাণিত করে। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের স্মরণ করানো হয় যে, প্রতিটি নতুন সকাল নতনু আশা এবং 
পুনর্নবীকরণের শক্তি নিয়ে আসে এবং আল্লাহর রহমতের উপর বিশব্াস রাখা অত্যনত্ 
গুরুত্বপূর্ণ। 

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• মুমিনদের প্রতিটি নতুন দিনকে একটি পুনর্নবীকরণের সুযোগ হিসেবে দেখতে এবং বিশ্বাস 
করতে উৎসাহিত করা হয় যে, প্রতিটি কষ্টের পর আশা এবং আরাম আসবে। 

 

আয়াত ২: " یْلِ إِذاَ سَجَىٰ وَاللَّ  " (ওয়াল-লাইলি ইযা সাজা) 
"এবং রাতে যখন এটি স্থির হয়।" 
• শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ওয়াল-লাইল ( ِوَاللَّیْل): "এবং রাতে", বিশর্াম এবং স্থিরতার সময়কে বোঝায়। 
• ইযা সাজা ( ٰإذِاَ سَجَى): "যখন এটি স্থির হয়", রাতের শান্তি এবং শীতলতা নির্দেশ করে। 

• আলিমদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাথির: তিনি রাতে বিশ্রাম এবং শানত্ির প্রতীক হিসেবে দেখেন, যখন সৃষ্টিরা দিনের 
চাপ থেকে মুক্তি পায়। 

• আল-করুতবুি: তিনি রাতকে আল্লাহর রহমতের সময় হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, যা মানুষকে 
বিশ্রাম এবং শক্তি পুনরদু্ধারের সুযোগ দেয়। 

• ইবন আশরু: তিনি রাতের স্থিরতাকে আল্লাহর রহমতের একটি চিহন্ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, 
যা মানুষের শান্তি পাওয়ার এবং শক্তি পুনরদু্ধারের সুযোগ দেয়। 
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• আর-রাযি: তিনি রাতের শান্তিকে নবীর আতম্ার প্রশান্তির সাথে তুলনা করেন, যা ওয়াহী 
দ্বারা এসেছে। 

• আল-আলসুি: তিনি রাতের স্থিরতাকে ওয়াহীর বিরতি হিসেবে দেখেন, যেখানে নবী 
আত্মবিশ্লেষণ করে এবং স্বস্তি পান। 

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• ধরম্শাসত্র্: এই আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ রাতে এক রহমত সৃষ্টি করেছেন, যা নিরবতা 
এবং শান্তির মূল্যকে জোর দেয়। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের স্মরণ করানো হয় যে, শান্তি এবং নিরবতার গুরতু্ব রয়েছে এবং 
তাদের এই সময়গুলো ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয় যা তাদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক 
উন্নত করতে এবং আত্মা পুনরজু্জীবিত করতে সাহায্য করবে। 

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• মুমিনদের বিশ্রাম এবং নিরবতার মূল্য বুঝতে এবং এই সময়গুলো ব্যবহার করে আল্লাহর 
সাথে সম্পর্ক আরও শকত্িশালী করতে উৎসাহিত করা হয়। 

 

আয়াত ৩: " َٰمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَى" (মা ওদদা'াকা রাব্ব'ুকা ওয়া মা কালা) 
"তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি, এবং তিনি তোমাকে ঘণৃা করেননি।" 
• শব্দ বিশ্লেষণ: 

• মা (مَا): "নাই", আল্লাহর অবিচলিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য একটি নেগেশন। 
• ওদদা'াকা ( َوَدَّعَك): "পরিত্যাগ করেছেন", নবীর উদব্েগের প্রতিফলন যে আল্লাহ হয়তো তাকে 

পরিত্যাগ করেছেন। 
• ওয়া মা কালা ( َٰوَمَا قلَى): "তিনি তোমাকে ঘৃণা করেননি", আল্লাহর ভালোবাসা এবং সমর্থন 

নিশ্চিত করে। 

• আলিমদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাথির: তিনি এই আয়াতটিকে নবী (সা.)-এর জন্য আশ্বস্ত করার একটি বারত্া হিসেবে 
ব্যাখ্যা করেছেন, নিশ্চিত করেছেন যে আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করেননি। 

• আল-করুতবুি: তিনি এটিকে নবীর শতর্ুদের অভিযোগের বিরদু্ধে সরাসরি খণ্ডন হিসেবে 
দেখেন, যারা বলেছিল যে আল্লাহ তাকে পরিতয্াগ করেছেন। 

• ইবন আশরু: তিনি এই আয়াতটিকে আল্লাহর অবিচলিত ভালোবাসা এবং সমর্থন হিসেবে 
বর্ণনা করেছেন। 

• আর-রাযি: তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, আল্লাহ নবীকে শান্তি দিয়েছেন, এবং ওয়াহীর বিরতি 
কখনও অবমাননা বা ঘৃণার চিহন্ নয়। 
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• আল-আলসুি: তিনি এই আয়াতটিকে নবীর জনয্ উৎসাহের একটি উৎস হিসেবে দেখেন, যা 
আল্লাহর অবিচলিত উপস্থিতি এবং সমরথ্নকে জোর দেয়। 

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• ধরম্শাসত্র্: এই আয়াত আল্লাহর ভালোবাসা এবং তাঁর সৃষট্ির প্রতি অবিচলিত নিকটতা 
নিশ্চিত করে, বিশেষত যখন তারা পরীকষ্ার মধ্যে থাকে। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের মনে করানো হয় যে আল্লাহ কখনোই তাদের পরিত্যাগ করেন না, 
এমনকি কষ্টের মুহূর্তগুলোতেও, এবং তিনি সর্বদা নিকটেই থাকেন। 

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• মুমিনদের উৎসাহিত করা হয় যাতে তারা চ্যালেঞ্জের সময় আল্লাহর সমর্থন নিয়ে সনদ্েহ না 
করেন এবং বিশ্বাস রাখেন যে তিনি সবসময় উপস্থিত আছেন, তাদের শক্তি এবং 
পথনিরদ্েশনা প্রদান করছেন। 

 

 

আয়াত ৪: " َٰوَللآَْخِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الأْوُلى" (ওয়ালাল-আখিরাতু খাইরুন লাকা মিনাল-ওলা) 
"এবং নিশ্চয় পরকালের জীবন তোমার জন্য প্রথম জীবনের তুলনায় অনেক ভালো।" 
• শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ওয়ালাল-আখিরাত ু( ُوَللآَْخِرَة): "এবং পরকাল", যা আল্লাহর সাথে চিরস্থায়ী জীবনের দিকে 
ইঙ্গিত করে। 

• খাইরনু লাকা ( َخَیْرٌ لَّك): "তোমার জন্য ভালো", পরকালীন জীবনকে পৃথিবীজীবনের চেয়ে শর্েষঠ্ 
হিসেবে চিহ্নিত করে। 

• মিনাল-ওলা ( َٰمِنَ الأْوُلى): "প্রথম জীবনের তুলনায়", পৃথিবীর সাময়িক জীবনের প্রতি ইঙ্গিত। 

• আলিমদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাথির: তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, এই আয়াত নবীকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, চিরস্থায়ী 
জীবন এবং পরকালে তাকে অপেক্ষমাণ পুরস্কার পৃথিবীজীবনের পরীক্ষার চেয়ে অনেক বেশি 
শ্রেষঠ্। 

• আল-করুতবুি: তিনি বলেন, পরকাল একজন মুমিনের জন্য সান্ত্বনা এবং আশ্বাসের উৎস, 
এবং নিশ্চিত করেন যে, নবীর ধৈর্য ও দৃঢ়তার পুরস্কৃত হবে। 

• ইবন আশরু: তিনি বলেন, এই আয়াত নবীকে আশ্বস্ত করে যে, পৃথিবীতে যে সব প্রচেষ্টা 
করেছেন, সেগুলি পরকালে পুরস্কৃত হবে। 

• আর-রাযি: তিনি বলেন, নবী এবং মুমিনদের জন্য পরকালে পুরস্কার তাদের বরত্মান কষ্টের 
তুলনায় অনেক বড় হবে। 
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• আল-আলসুি: তিনি পরকালকে নবীর জন্য আশা এবং উৎসাহের উৎস হিসেবে দেখেন, যাতে তিনি 
তার দায়িতব্ অবিচলিতভাবে চালিয়ে যেতে পারেন। 

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• ধরম্শাসত্র্: এই আয়াত পরকালের শ্রেষ্ঠতব্ এবং আল্লাহর প্রতিশর্ুতি যে, মৃত্যুর পর 
একটি ভালো জীবন অপেক্ষা করছে তা নিরদ্েশ করে। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের পরকালকে তাদের চূড়ান্ত লক্ষয্ হিসেবে দেখতে উৎসাহিত করা হয় 
এবং ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়। 

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• মুমিনদের জীবনের সমস্যাগুলি দব্ারা discouraged না হতে বলা হয় এবং বিশ্বাস রাখতে 
উৎসাহিত করা হয় যে, আল্লাহ তাদের পরকালে ভালো জীবন দেবেন। 

 

আয়াত ৫: " ٰوَلَسَوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فَترَْضَى" (ওয়া লাসওফা ইউ'তীকা রাবব্ুকা ফা তরদা) 
"এবং নিশ্চয়ই, তোমার রব তোমাকে দেবেন এবং তুমি সন্তষু্ট হবে।" 
• শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ওয়া লাসওফা ( َوَلَسَوْف): "এবং নিশ্চয়ই", আল্লাহর প্রতিশর্ুতির শকত্িশালী অভিপ্রায়। 
• ইউ'তীকা রাবব্কুা ( َیعُْطِیكَ رَبُّك): "তোমার রব তোমাকে দেবেন", আল্লাহ নবীকে তার হৃদয়ের 

ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 
• ফা তরদা ( ٰفتَرَْضَى): "এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে", এটি নবীর পূর্ণ সন্তষু্টি এবং শান্তির ইঙগ্িত 

দেয়। 

• আলিমদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাথির: তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই আয়াত একটি প্রতিশ্রতুি যা বলে, আল্লাহ নবীকে 
এমন কিছু দেবেন যা তাকে পুরোপুরি সন্তষুট্ করবে। 

• আল-করুতবুি: তিনি এটিকে নিশ্চিত করেন যে, আল্লাহ নবীকে এমন বিশেষ বরকত দেবেন যা 
তার সুখ এবং সন্তষু্টি নিয়ে আসবে। 

• ইবন আশরু: তিনি বলেন, নবী শধুু এই জীবনে নয়, পরকালেও সনত্ুষ্ট হবেন। 
• আর-রাযি: তিনি বলেন, আল্লাহ নবীকে এমন পুরস্কার দেবেন যা তাকে পুরোপুরি সন্তুষট্ 

করবে। 
• আল-আলসুি: তিনি এটিকে নবীর জন্য এক প্রতিশর্ুতি হিসেবে দেখেন, যাতে তার ধৈর্য এবং 

নিষ্ঠার জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হবে। 

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 
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• ধরম্শাসত্র্: এই আয়াত আল্লাহর প্রতিশর্তুি যে, তিনি তারঁ সেবকদের জন্য প্রচুর পুরস্কার 
দেবেন। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের আল্লাহর রহমত এবং তাদের প্রতি সৃষ্টিকরত্ার দয়া স্মরণ 
করিয়ে দেওয়া হয়, যে তিনি তাদের সন্তুষ্টি দেবেন। 

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• মুমিনদের উৎসাহিত করা হয় যাতে তারা বিশব্াস রাখেন যে আল্লাহ তাদের প্রয়োজনীয় 
সবকিছু দেবেন এবং তাদের পূর্ণ সন্তুষ্টি আসবে। 

 

আয়াত ৬: " ٰألَمَْ یَجِدكَْ یَتِیمًا فَآوَى" (আলাম ইয়াজিদকা ইয়াতীমান ফা আওয়া) 
"তিনি কি তোমাকে এতিম অবস্থায় খঁুজে পাননি এবং আশর্য় দেননি?" 
• শব্দ বিশ্লেষণ: 

• আলাম ( َْألَم): "তিনি কি না?", এটি একটি প্রশন্ যা একটি বক্তব্যের উপর গুরতু্ব দেয়। 
• ইয়াজিদকা ( َیجَِدْك): "তিনি তোমাকে খঁুজে পেয়েছেন", এটি আল্লাহর নবীকে দেখার এবং তার 

জন্য যত্ন নেওয়ার প্রতিফলন। 
• ইয়াতীমান (یتَیِمًا): "এতিম", নবীর পিতামাতার মৃত্যুর পর তার অসহায় অবস্থাকে উল্লেখ করে। 
• ফা আওয়া ( ٰفآَوَى): "এবং আশ্রয় দিয়েছেন", এটি আল্লাহর ঐশী নিরাপত্তা এবং যতন্ বোঝায়, 

যা তার দাদা এবং চাচা দব্ারা প্রদান করা হয়েছিল। 

• আলিমদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাথির: তিনি এই আয়াতটিকে নবী (সা.)-কে আল্লাহর রহমত এবং যতন্ের স্মরণ করিয়ে 
দেওয়ার একটি উপায় হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যখন তিনি অভিভাবকহীন ছিলেন। 

• আল-করুতবুি: তিনি এটি আল্লাহর হাতে নবীর অভিভাবকত্ব স্থাপনের একটি নিদরশ্ন হিসেবে 
দেখেন, যাতে তার প্রয়োজন মেটানো হয় এবং তাকে একটি সুরক্ষিত পরিবেশে পালন করা 
হয়। 

• ইবন আশরু: তিনি এই আয়াতটিকে আল্লাহর দানে এবং নবীর জীবনের প্রাথমিক সময়গুলোতে 
আল্লাহর সহায়তার নিদর্শন হিসেবে দেখেন। 

• আর-রাযি: এই আয়াত আল্লাহর অবিরাম যত্নের চিত্র হিসেবে দেখেন, যা নবীকে স্মরণ 
করিয়ে দেয় যে, তার অতীত অভিজ্ঞতা আল্লাহর সহায়তার প্রমাণ। 

• আল-আলসুি: তিনি এই আয়াতটিকে নবীর জনয্ একটি সানত্্বনা হিসেবে দেখেন, যা বলে যে, 
আল্লাহ সর্বদা তার সাথে ছিলেন, এমনকি চ্যালেঞ্জিং সময়গুলোতেও। 

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• ধরম্শাসত্র্: এই আয়াত আল্লাহর কাছে তার সেবকদের যত্ন এবং সুরক্ষার প্রমাণ, বিশেষত 
যখন তারা প্রয়োজনের মুহরূ্তে থাকে। 
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• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের স্মরণ করানো হয় যে, আল্লাহ সর্বদা তাদের সেরা অভিভাবক 
এবং গাইড, বিশেষত যখন তারা দরু্বল এবং বিপদের মধ্যে থাকে। 

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• এই আয়াতটি মুমিনদের আল্লাহর সুরক্ষা এবং যত্নের জন্য কৃতজঞ্তা প্রকাশ করতে 
উৎসাহিত করে, বিশেষত জীবনের কঠিন মুহরূ্তগুলিতে, এবং আল্লাহর প্রProvidence-এ 
বিশ্বাস রাখতে শেখায়। 

 

আয়াত ৭: " َٰوَوَجَدكََ ضَالا� فھََدى" (ওয়া ওয়াজাদাকা দাল্লান ফাহদা) 
"এবং তিনি তোমাকে পথহারা অবস্থায় খঁুজে পেয়েছিলেন এবং তোমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন।" 
• শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ওয়া ওয়াজাদা ( َوَوَجَدَك): "এবং তিনি তোমাকে খঁুজে পেয়েছেন", এটি আল্লাহর নবী (সা.)-এর 
অবস্থার প্রতি পূর্ণ জ্ঞানকে ইঙ্গিত করে। 

• দালল্ান ( �ضَالا): "পথহারা", যা নির্দেশ করে যে, নবী (সা.) প্রকৃত সত্যের সন্ধানে ছিলেন এবং 
আল্লাহর রহমত ছাড়া কোন পরিষ্কার দিক না পেয়ে ছিলেন। 

• ফাহদা ( ٰفھََدَى): "এবং পথপ্রদর্শন করেছেন", এটি আল্লাহর দিকনিরদ্েশের মাধ্যমে নবীকে 
পথ দেখানো। 

• আলিমদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাথির: "পথহারা" শবদ্টি অর্থে অবগতিহীনতার বা বিভ্রান্তির নয়, বরং সত্যের 
অনুসন্ধানের ইঙ্গিত দেয়। আল্লাহ নবীকে প্রকাশিত জঞ্ানের মাধয্মে তার মিশন পূর্ণ 
করার জন্য পথপ্রদর্শন করেছিলেন। 

• আল-করুতবুি: এই আয়াতটি নবীকে আশ্বস্ত করে যে, আল্লাহর পথপ্রদর্শন ছিল তার সত্য 
জানার গভীর অনুসনধ্ানের প্রতিফলন। 

• ইবন আশরু: "পথহারা" অরথ্ে, তিনি বলেন, নবী (সা.) আল্লাহর সুস্পষ্ট মেসেজটি জানতেন না, 
তা শুধুমাতর্ নবুওয়াতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। 

• আর-রাযি: এই আয়াতটি নবী (সা.) এর বিশদুধ্তা এবং আল্লাহর হস্তক্ষেপকে তুলে ধরে, যা 
তাকে চূড়ান্ত সত্যের পথে পরিচালিত করেছে। 

• আল-আলসুি: তিনি এটিকে আল্লাহর পথপ্রদর্শনকে রহমত এবং বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে 
দেখেন, যা আল্লাহ তার নিরব্াচিত মেসেঞ্জারকে দিয়েছেন। 

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• ধরম্শাসত্র্: এই আয়াত আল্লাহর ক্ষমতা এবং যারা আন্তরিকভাবে সত্যের সন্ধান করে 
তাদের জন্য আল্লাহর পথপ্রদর্শন প্রদান করার ক্ষমতা প্রকাশ করে। 
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• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের আল্লাহর পথপ্রদর্শনের জন্য কৃতজঞ্ হতে এবং তারঁ সাহায্য ও 
দিকনিরদ্েশনার প্রতি বিশব্াস রাখতে উৎসাহিত করা হয়। 

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• এই আয়াতটি মুমিনদের আল্লাহর পথপ্রদরশ্ন ও রহমতের জন্য কৃতজঞ্ হতে এবং নিজেদের 
জীবনে আল্লাহর প্রদত্ত আলো অনুসরণ করার প্রতি উদ্বুদধ্ করে। 

 

আয়াত ৮: " َٰوَوَجَدكََ عَائلاًِ فأَغَْنى" (ওয়া ওয়াজাদাকা আ'ইলান ফা-আঘনা) 
"এবং তিনি তোমাকে দরিদ্র অবস্থায় খঁুজে পেয়েছিলেন এবং তোমাকে স্বাবলম্বী করেছেন।" 
• শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ওয়া ওয়াজাদা ( َوَوَجَدَك): "এবং তিনি তোমাকে খঁুজে পেয়েছেন", আল্লাহর নবী (সা.)-এর 
পরিস্থিতির প্রতি গভীর জঞ্ানকে ইঙ্গিত করে। 

• আ'ইলান ( ًِعَائلا): "দরিদর্", এটি নবী (সা.)-এর প্রাথমিক জীবনে আর্থিক এবং সামগ্রীক 
দীনতা নিরদ্েশ করে। 

• ফা-আঘনা ( َٰفأَغَْنى): "এবং তোমাকে স্বাবলম্বী করেছেন", অর্থাৎ আল্লাহ নবীকে তার 
প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করতে এবং তার মর্যাদা বাড়াতে সহায়তা করেছেন। 

• আলিমদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাথির: আল্লাহ নবীকে নানা উপায়ে সহায়তা করেছেন, যার মধ্যে খাদিজার সাথে তার 
বিয়েও অন্তরভ্কু্ত, এবং তিনি সব সময় সহায়তা পেয়েছেন। 

• আল-করুতবুি: তিনি বলেন, "স্বাবলম্বী" বলতে আল্লাহ নবীকে ধন, সম্মান এবং মিশন পূর্ণ 
করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রদান করেছেন। 

• ইবন আশরু: তিনি বলেছেন, আল্লাহর যত্ন নবীকে দরিদ্র অবস্থায় থাকতে দেননি, বরং তাকে 
স্বাধীনতা এবং মর্যাদা দিয়েছেন। 

• আর-রাযি: এই আয়াতটি আল্লাহর কষ্মতা এবং কষ্টকে সহজ এবং স্বাবলম্বী অবস্থায় 
পরিণত করার কষ্মতাকে প্রতিফলিত করে। 

• আল-আলসুি: তিনি এটিকে আশ্বস্ত করার জন্য দেখেন যে, আল্লাহ নবীকে অতীতের মতো 
আজও দান করবেন এবং রকষ্া করবেন। 

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• ধরম্শাসত্র্: আল্লাহ সর্বোচ্চ প্রদানকারী এবং রক্ষক, যারা তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার 
জন্য যা যা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করে। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের স্মরণ করানো হয় যে, আল্লাহ যেকোনো পরিস্থিতি থেকে 
সহজতা এবং সুবিধা প্রদান করতে সক্ষম। 
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• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• এই আয়াতটি মুমিনদের আল্লাহর দানে বিশব্াস রাখতে এবং তাঁর প্রদত্ত সম্পদ এবং 
সুযোগের জন্য কৃতজঞ্ থাকতে উৎসাহিত করে। 

 

আয়াত ৯: " ا  الْیَتِیمَ فلاََ تقَْھَرْ فَأمََّ " (ফা-অম্মাল ইয়াতীমা ফালা তাখার) 
"তাহলে এতিমের প্রতি কোনোরকম নির্যাতন করোনা।" 
• শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ফা অমম্া (ا  তাহলে", এটি একটি নির্দিষ্ট নির্দেশনা উপস্থাপন করে।" :(فأَمََّ
• আল-ইয়াতীমা ( َالْیتَیِم): "এতিম", একটি দরু্বল ব্যক্তি, যার পিতামাতা নেই এবং সে সুরকষ্া 

থেকে বঞ্চিত। 
• ফালা তাখার ( ْفلاََ تقَْھَر): "তাকে নির্যাতন করোনা", যার মানে হলো, তাকে অমানবিকভাবে 

ব্যাবহার করা, নিপীড়ন করা বা অন্যায়ভাবে আচরণ করা থেকে বিরত থাকা। 

• আলিমদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাথির: এই আয়াত নবী (সা.)-এর নিজের এতিম হওয়ার অভিজ্ঞতার স্মরণ করিয়ে দেয়, 
এবং এতিমদের প্রতি দয়া এবং ন্যায়বিচারের গুরুত্ব তুলে ধরে। 

• আল-করুতবুি: তিনি বলেন, আল্লাহ নবীকে এতিম হিসাবে যতন্ ও সহায়তা দিয়েছেন, এবং তাই 
মুমিনদের উচিত অতিমদের প্রতি সহানুভতূি এবং দয়া প্রদরশ্ন করা। 

• ইবন আশরু: এটি একটি সরাসরি নির্দেশ যে, এতিমদের অধিকার রকষ্া করা এবং তাদের ভাল 
থাকা নিশ্চিত করা, যা ইসলামের সামাজিক নয্ায়বিচারের মৌলিক নীতিগুলি প্রতিফলিত করে। 

• আর-রাযি: তিনি বলেন, এই আয়াতটি প্রাক-ইসলামিক সমাজে এতিমদের প্রতি নিরয্াতন 
বিরোধী ইসলামের সংস্কারমূলক বার্তা তুলে ধরে। 

• আল-আলসুি: এটি মুমিনদের সহানুভূতি দেখানোর এবং এতিমদের প্রাপ্য যত্ন এবং সুরক্ষা 
প্রদানের আহ্বান হিসেবে দেখা যায়। 

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• ধরম্শাসত্র্: আল্লাহ ন্যায় এবং দয়া প্রদানে নিরদ্েশ দেন, যা সামাজিক আচরণের মৌলিক 
নীতি। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের স্মরণ করানো হয় যে, এতিমদের প্রতি করুণা এবং সুরক্ষা 
ইসলামের মৌলিক মনোভাব। 

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• এই আয়াতটি মুমিনদের উৎসাহিত করে যাতে তারা এতিমদের অধিকার রক্ষা করে, তাদের 
প্রতি শর্দ্ধা, মর্যাদা এবং দয়া প্রদর্শন করে। 
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আয়াত ১০: " ْائلَِ فلاََ تنَْھَر ا السَّ  (ওয়া আম্মাস-সাঈলা ফালা তনহার) "وَأمََّ
"এবং যে সাহায্য চায়, তাকে উপেকষ্া করোনা।" 
• শব্দ বিশ্লেষণ: 

• ওয়া আমম্া (ا  এবং যা", এটি নিরদ্িষ্ট নিরদ্েশনার ধারাবাহিকতা।" :(وَأمََّ
• আস-সাঈলা ( َِالسَّائل): "সাহায্যপ্রার্থী", এটি এমন একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে যে কিছু 

চাচ্ছে, তা তাৎক্ষণিক বা অন্য কোন ধরনের সাহায্য হতে পারে। 
• ফালা তনহার ( ْفلاََ تنَْھَر): "তাকে উপেক্ষা করোনা", এর অরথ্ হল কাউকে ফিরিয়ে না দেওয়া, 

তাঁকে বিরক্ত না করা, বা তারঁ প্রয়োজনীয়তাকে অবজঞ্া না করা। 

• আলিমদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাথির: এই আয়াতটি সংকটাপনন্দের প্রতি ধৈর্য এবং সহানুভতূির আহ্বান জানায়, এবং 
বলা হয় যে, যদিও কেউ সাহায্য দিতে না পারে, তবুও তাকে তিক্তভাবে উত্তর না দেওয়া 
উচিত। 

• আল-করুতবুি: তিনি বলেন, "সাহায্যপ্রার্থী" এমন কেউ হতে পারে যে অর্থনৈতিক বা অনয্ 
কোন বিষয়ে সাহায্য চাইছে অথবা জ্ঞান বা পরামরশ্ চাচ্ছে, তাই তাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ 
উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। 

• ইবন আশরু: এই নিরদ্েশনা আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা এবং সম্মানের নৈতিকতা 
প্রতিষঠ্া করে, অহংকার বা অবজঞ্া নিরুৎসাহিত করে। 

• আর-রাযি: এই আয়াতটি নৈতিক শঙৃ্খলা এবং যারা সাহায্য চায় তাদের মর্যাদা রকষ্া করার 
গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। 

• আল-আলসুি: তিনি বলেন, এটি নবী (সা.)-এর আদর্শ চরিতর্ের অংশ, যা মুমিনদের তাঁর 
সহানুভূতি অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে। 

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• ধরম্শাসত্র্: আল্লাহ সবাইকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার গুরতু্ব বুঝিয়েছেন, এবং মুমিনদের 
নিরদ্েশ দিয়েছেন যাতে তারা তাদের সাহায্যপ্রার্থীর প্রতি সদয় এবং শ্রদধ্াশীল আচরণ 
করে। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের স্মরণ করানো হয় যে, অন্যদের সাহায্য করা আল্লাহর কাছে 
ভালোবাসার পথ এবং সহানুভতূি তৈরির একটি উপায়। 

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• এই আয়াতটি মুমিনদের উদারতা এবং ধৈর্য সহকারে আচরণ করতে উৎসাহিত করে, এবং 
স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যদি সাহায্য দিতে না পারা যায়, তবুও সদয় কথাবার্তা উপেক্ষার চেয়ে 
উত্তম। 
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আয়াত ১১: " ْث ا بِنِعْمَةِ رَبكَِّ فَحَدِّ  (ওয়া আম্মা বিনিমাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিছ) "وَأمََّ
"তবে তোমার প্রভুর অনুগ্রহকে ঘোষণা কর।" 
• শব্দ বিশল্েষণ: 

• ওয়া আমম্া (ا  তবে", এটি একটি বিপরীত বা অতিরিক্ত নির্দেশনা।" :(وَأمََّ
• বিনি'মতি রবব্িকা ( َِّبنِِعْمَةِ رَبك): "তোমার প্রভুর অনুগ্রহ", আল্লাহর সমস্ত দান এবং 

অনুগ্রহ, যা হয় শারীরিক, আধ্যাত্মিক বা অনয্ যে কোনো রকম। 
• ফাহাদদ্িছ ( ْث  ঘোষণা কর", এর মানে হল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজঞ্তা প্রকাশ" :(فحََدِّ

করা এবং এটি প্রকাশ করা। 

• আলিমদের ব্যাখ্যা: 

• ইবন কাথির: এই আয়াতটি আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজঞ্তা প্রকাশের জন্য উৎসাহিত 
করে, এবং তা শুধ ুভাষায় নয়, বরং কাজের মাধ্যমে যা দানগুলি আরও বাড়াতে সাহায্য করে। 

• আল-করুতবুি: তিনি বলেন, এটি আল্লাহর অনুগ্রহ অন্যদের সাথে শেয়ার করার আহ্বান, তা 
হতে পারে শিক্ষা, সাহায্য বা ইসলামের বারত্া প্রচার করা। 

• ইবন আশরু: এই ঘোষণা ভাষাগত হতে পারে, অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বলা, অথবা তা 
কার্যকর হতে পারে, যেমন সেই অনুগ্রহকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যবহার করা। 

• আর-রাযি: তিনি বলেন, আল্লাহর অনুগ্রহের ঘোষণা করা কতৃজ্ঞতার একটি প্রকাশ এবং 
এটি অন্যদেরও তারঁ অনুগ্রহ চিনতে এবং কতৃজ্ঞ হতে অনুপ্রাণিত করে। 

• আল-আলসুি: এটি একটি স্মরণিকা হিসেবে কাজ করে যে, কৃতজ্ঞতা ব্যক্তিগতভাবে হদৃয়ে 
এবং পাবলিকভাবে আচরণ ও ভাষায় প্রকাশ করা উচিত। 

• ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলন: 

• ধরম্শাসত্র্: এই আয়াতটি শোকর (কৃতজঞ্তা) কে আল্লাহর কাছে পূরণ্ অধিকার হিসেবে 
উপস্থাপন করে, এবং তা পূর্ণ উপাসনা এবং দাসত্বের অংশ হিসেবে দেখা যায়। 

• আধয্াতম্িকতা: মুমিনদের তাদের দান এবং আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে এবং 
সেই দানগুলো অন্যদের সাহায্য করার জনয্ এবং আল্লাহকে মহিমানব্িত করার জন্য 
ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়। 

• দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব: 

• এই আয়াতটি মুমিনদের আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজঞ্তা প্রকাশ করতে এবং একে 
সম্প্রদায়ে প্রচার করার জন্য উৎসাহিত করে, যাতে একে একটি কৃতজ্ঞতা এবং উদারতার 
সংস্কৃতি তৈরি করা যায়। 
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৪. উপসংহার: ধরম্ীয ়এবং আধয্াতম্িক মলূনীতি 
৪.১ মলূ ধরম্ীয ়এবং আধয্াতম্িক ধারণাগলুির সংকষ্িপত্ পরয্ালোচনা 
এই সূরাগুলির পাঠের মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূরণ্ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক মূলনীতি উঠে আসে, যা 
ইসলামী বিশ্বাস এবং চর্চার ভিতত্ি গঠন করে: 

১. আলল্াহর একতব্ এবং তারঁ একমাতর্ উপাসনা (তাওহীদ): 
সূরা আল-ইখলাস এবং সূরা আল-ফাতিহা সহ বিভিনন্ সূরা আল্লাহর একক সত্তব্া এবং একমাত্র 
তাঁর উপাসনার গুরুতব্ পুনরব্্যক্ত করে। তাওহীদ, অর্থাৎ আল্লাহর একত্বের বিশব্াস, ইসলামী 
বিশ্বাসের মূলভিত্তি। আল্লাহকে একমাতর্ সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বরণ্না করা হয়, যিনি সকল প্রকারের 
প্রয়োজন থেকে মুকত্, চিরকালীন, এবং অপরিবর্তনীয়। মুমিনদের একমাতর্ আল্লাহরই উপাসনা 
করতে এবং তারঁ সাথে কোনো কিছু যুক্ত না করতে বারবার উৎসাহিত করা হয়। 

২. আলল্াহর ওপর নিরভ্রশীলতা এবং তারঁ দয়া: 
সূরা আদ-দু'্হা এবং সূরা আশ-শরহের মতো সূরা গুলি মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ 
সবসময় নিকটে আছেন, এমনকি কঠিন মুহরূত্গুলিতে। আল্লাহকে আরাম এবং প্রশান্তির উৎস 
হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যিনি কখনো তারঁ বান্দাদের পরিত্যাগ করেন না। এই সূরাগুলি মুমিনদের 
আল্লাহর দয়ায় আস্থা রাখতে এবং বিশব্াস করতে উৎসাহিত করে যে, প্রতিটি পরীক্ষার পর সহজতা 
আসবে, কারণ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বোঝা হালকা করে দেন। 

৩. আখিরাতের জনয্ দাযি়তব্ এবং পর্সত্তুি: 
সূরা আজ-জালযালা, সূরা আল-ক্বারিয়াহ, এবং সূরা আল-আসর-এর মতো সূরা গুলি দায়িত্ব এবং 
আত্মপূরকতার গুরুতব্ তুলে ধরে। মুমিনদের আখিরাতের দিন এবং তাদের সকল কাজের জন্য চূড়ান্ত 
হিসেবের কথা স্মরণ করানো হয়। এই সূরাগুলি স্পষ্ট করে যে, প্রতিটি কাজ, যত ছোটই হোক না 
কেন, গন্য হবে, এবং মানুষের উচিত আল্লাহ এবং তাঁর বিচার সম্পর্কে সচেতন থাকা। মুমিনদের সময় 
wisely ব্যবহার করতে এবং আখিরাতের জনয্ সক্রিয়ভাবে প্রস্ততুি নিতে আহ্বান জানানো হয়। 

৪. দঢৃত়া এবং ধৈরয্ের পর্যো়জনীযত়া: 
সূরা আশ-শরহ এবং সূরা আল-‘আলাক-এর মতো সূরা গুলি বিশব্াসে ধৈর্য এবং দৃঢ়তার 
প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, বিশেষত পরীক্ষার সময়ে। মুমিনদের আল্লাহর প্রতি অবিচলিত নিষঠ্া 
বজায় রাখতে এবং অহংকার, লোভ বা গরব্ে পরিণত না হতে উৎসাহিত করা হয়। ধৈর্য, উভয় উপাসনা 
এবং কঠিন সময়ে, একটি বারবার আসা থিম যা মুমিনের আধ্যাত্মিক বৃদধ্ি এবং বিকাশকে উৎসাহিত 
করে। 

৫. সামাজিক দাযি়তব্ এবং নয্াযব়িচার: 
সূরা আল-মা'উন এবং সূরা আদ-দু'্হা-এর মতো সূরা গুলি সামাজিক দায়িত্ব এবং সাহায্যের 
প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেয়। মুমিনদের সততা, ন্যায় এবং দানশীলতার প্রতি উৎসাহিত করা 
হয়, বিশেষত যারা সাহায্যের প্রয়োজন তাদের প্রতি। এই সূরাগুলি সততা, ন্যায় এবং অন্যদের যত্ন 
নেওয়ার গুরুতব্ শেখায়, এবং মুমিনদের মনে করিয়ে দেয় যে, বিশব্াস শুধমুাতর্ অন্তরের বিষয় নয়, এটি 
দৃশ্যমান সৎ কর্মেরও একটি ব্যাপার। 
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৪.২ আলোচিত সরূাগলুির মধয্ে সমপ্রক্ এবং সংযোগ 
পড়াশোনা করা সূরাগুলিতে একটি গভীর আনত্ঃসংযোগ দেখা যায়, যেখানে উপাসনা, বিশব্াস, দায়িত্ব 
এবং ধৈর্য এর মধ্যে একে অপরকে সমর্থন এবং সমৃদ্ধ করে। প্রধান কিছু সম্পর্ক নিম্নরূপ: 

১. আরাম এবং সহিষণ্তুার মধয্ে সমপ্রক্: 
সূরা আদ-দু'্হা এবং সূরা আশ-শরহ নবী এবং মুমিনদের জন্য আরাম প্রদান করে, নিশ্চিত করে যে 
আল্লাহ সবসময় নিকটে আছেন, এমনকি নিঃশব্দতা বা কষ্টের মুহূর্তে। এই সূরাগুলি সূরা আল-
ফাতিহার থিমের সাথে সামঞজ্স্যপূরণ্, যেখানে আল্লাহকে একমাতর্ পথপ্রদর্শক এবং সহায়ক 
হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। একসাথে, তারা ধৈরয্ের প্রয়োজনীয়তা এবং আল্লাহর সারা জীবনের 
পরীক্ষায় প্রতিটি পরীক্ষার পর সহজতা আনার নিশ্চয়তা প্রদর্শন করে। 

২. অহংকারের বিরদুধ্ে সতরক্তা এবং আনত্রিকতার মলূয্: 
সূরা আল-মাসাদ এবং সূরা আল-কাফিরূন অহংকার, গর্ব এবং বিশ্বাসের মধ্যে আপোষ এড়ানোর 
গুরুত্ব প্রদান করে। এই সূরাগুলি সূরা আল-ইখলাস দ্বারা সমর্থিত, যা আল্লাহর প্রতি আন্তরিক 
এবং বিশুদ্ধ উপাসনার আহ্বান জানায়। তারা গর্ব এবং প্রতিশর্তুির অভাবের বিপদ সম্পর্কে সতরক্ 
করে, মুমিনদের আল্লাহর প্রতি অটল নিষঠ্া বজায় রাখার এবং কোনো আপোষ না করার জন্য 
উৎসাহিত করে। 

৩. আখিরাতের পর্তি সচেতনতা গডে় তোলার গরুতুব্: 
সূরা আজ-জালযালা, সূরা আল-ক্বারিয়াহ, সূরা আল-আসর, এবং সূরা আত-তাকাসুর একত্রে 
আখিরাতের দিন প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। এই সূরাগুলি জীবনের অস্থায়িতব্, ভোগ-
বিলাসের অসারতা এবং সৎ ও সত্য কর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে। 

৪. আলল্াহর পর্তি আনত্রিকতা এবং নিষঠ্ার গরুতুব্: 
সূরা আল-ফাতিহা মানব এবং আল্লাহর সম্পরক্ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে, যা আন্তরিকতা এবং পূর্ণ 
নিষ্ঠার উপর কেনদ্্রীভূত। এই মূল্যবোধটি সূরা আন-নাস এবং সূরা আল-ফালাকে পুনরুদধ্ৃত হয়, 
যেখানে মুমিনরা শয়তানি প্রভাব থেকে আল্লাহর সাহায্য প্রারথ্না করে এবং তাদের দিকনিরদ্েশনা 
এবং সাহায্যের জন্য আন্তরিকভাবে প্রারথ্না করতে উৎসাহিত হয়। 

৫. সামাজিক নয্াযব়িচার এবং আধয্াতম্িক করত্বয্ের মধয্ে আনত্ঃসংযোগ: 
সূরা আল-মা'উন মুমিনদের সামাজিক ন্যায়বিচার প্রচার এবং অভাবীদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব স্মরণ 
করিয়ে দেয়। এই থিমটি সূরা আল-কাওসারের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হয়, যেখানে নবীকে উপাসনা 
এবং দানে মাধ্যমে কৃতজঞ্তা প্রকাশ করার আহ্বান জানানো হয়। এই বার্তা হল যে, আল্লাহর 
প্রতি প্রকৃত নিষঠ্া স্বাভাবিকভাবেই অন্য মানুষের প্রতি যত্ন নেওয়ার সাথে সম্পরক্িত। 

এই সূরাগুলির আন্তঃসংযুকত্ থিমগুলি করুআনের বারত্ার ব্যাপক প্রকৃতিকে তুলে ধরে। প্রতিটি সূরা 
বিশ্বাসের, আধ্যাত্মিক আচরণ এবং সামাজিক দায়িতব্ের বিষয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ উপলব্ধি প্রদান 
করে। আল্লাহর ওপর নিরভ্রশীলতা, আখিরাতে হিসাবের ধারণা এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতির 
বারবার অভ্যরথ্না কুরআনের আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব জীবনের প্রতি সুষম দৃষ্টিভঙগ্িকে 
প্রতিফলিত করে। 
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এই সূরাগুলি একতর্ে মুমিনদের গভীর অনত্রদ্ৃষ্টি এবং ব্যবহারিক নির্দেশনা প্রদান করে, যা 
আল্লাহর প্রতি নিবেদিত, দায়িত্বশীল, এবং কৃতজ্ঞ জীবনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তৈরি 
করে। 
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৫. সারব্িক পরয্ালোচনা এবং উপসংহার 
৫.১ সরূা ভিতত্িক মলূ পযে়নট্স 

১. সরূা আল-ফাতিহা (উদব্োধন) 

• কুরআনের একটি ব্যাপক পরিচিতি: সূরা আল-ফাতিহা কুরআনের প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ 
করে, উপাসনা, কৃতজ্ঞতা, এবং প্রার্থনার সারাংশ ধারণ করে। 

• আল্লাহর গুণাবলীর আহ্বান: এই সূরাটি আল্লাহর দয়া, ন্যায় এবং নেতৃত্বের গুরুত্ব তলুে 
ধরে। 

• নিরদ্েশনা চাওয়া: সোজা পথের জনয্ প্রারথ্না আস্থা রাখে যে মুমিনদের জীবনে আল্লাহর 
নিরদ্েশনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। 

২. সরূা আন-নাস (মানবজাতি) 

• মন্দ থেকে সুরক্ষা: এই সূরাটি মুমিনদের আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শিকষ্া 
দেয়, দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য শতর্ুর বিরদু্ধে। 

• আল্লাহকে প্রভ,ু রাজা এবং ইলাহ হিসেবে আহ্বান: আল্লাহর নামসমূহ তারঁ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ 
এবং মানবজাতির ওপর রক্ষা প্রদর্শন করে। 

• আভ্যন্তরীণ মনদ্ থেকে মুক্তি: আল্লাহর কাছে ফিরে আসলে মুমিনরা নেতিবাচক চিন্তা এবং 
অন্তরীণ প্রলোভনগুলি পরাস্ত করার সহায়তা পায়। 

৩. সরূা আল-ফালাক (পর্ভাত) 

• বাহ্যিক মন্দ থেকে সুরক্ষা প্রার্থনা: সূরা শরীরিক কষ্তি যেমন হিংসা এবং রাতের অনধ্কার 
থেকে আল্লাহর সুরক্ষা চাওয়ার গুরুতব্ তুলে ধরে। 

• আল্লাহর রক্ষাকরত্ৃত্বের স্মরণ: মুমিনদের আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে উৎসাহিত 
করা হয়। 

• মন্দের সচেতনতা: সূরা এই দৃষ্টি তৈরি করে যে সৃষ্টিতে হানির জন্য প্রার্থনা করা জরুরি। 

৪. সরূা আল-ইখলাস (বিশদুধ্তা) 

• আল্লাহর একত্বের প্রমাণ: সূরাটি আল্লাহর একতব্ এবং স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। 
• মূর্তিপূজা পরিহার: আল্লাহর অনন্যতার উপর গুরুত্বারোপ করে, এটি মুমিনদের একমাত্র 

আল্লাহকে উপাসনা করতে আহ্বান জানায়। 
• সহজ কিনত্ু শকত্িশালী বিশব্াসের ঘোষণা: এটি মোনোথেইজমের একটি সংক্ষিপ্ত এবং 

শক্তিশালী সারাংশ প্রদান করে। 

৫. সরূা আল-মাসাদ (তালের আশঁ) 

• অহংকার এবং আল্লাহর বিরদু্ধে প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সতর্কতা: সূরা গর্ব এবং নবীর 
বিরদু্ধে বিরোধিতার পরিণতি বর্ণনা করে। 
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• ইসলামের শতর্ুদের উদাহরণ: এটি মনে করিয়ে দেয় যে আল্লাহ এবং তারঁ নবীর বিরুদধ্ে 
প্রতিরোধ পরাজয়ের দিকে নিয়ে যায়। 

• আল্লাহর বার্তা সম্মান করার আহ্বান: মুমিনদের অহংকার এবং কৃতজঞ্তার অভাব থেকে 
বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়। 

৬. সরূা আন-নাসর (ঈশব্রিক সাহাযয্) 

• আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয়ের ঘোষণা: সূরাটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় এবং সফলতার 
আহ্বান জানায়। 

• কৃতজ্ঞতা এবং ক্ষমা চাওয়ার আহব্ান: বিজয়ের পরে মুমিনদের আল্লাহকে প্রশংসা এবং 
ক্ষমা চাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়। 

• নবীর মিশনের পূর্ণতা এবং সফলতার প্রতীক: এই সূরা নবীর মিশনের সমাপ্তি এবং সফলতার 
প্রতিশ্রতুি পূর্ণ করে। 

৭. সরূা আল-কাফিরনূ (কাফির) 

• মূর্তিপূজা এবং বিশব্াসের মধ্যে আপোষ পরিহার: সূরা আল্লাহর একমাত্র উপাসনার মধ্যে 
পার্থক্য তুলে ধরে। 

• ধর্মীয় বিশুদধ্তা এবং দৃঢ়তা: মুমিনদের তাদের বিশব্াসে আপোষ না করতে উৎসাহিত করা 
হয়। 

• ধর্মীয় পার্থক্যের প্রতি শ্রদধ্া: সূরা বিশ্বাসের বিষয়ে আপোষ না করেই সম্মানজনক 
সহাবস্থান স্থাপন করার আহ্বান জানায়। 

৮. সরূা আল-কাওসার (অবাধতা) 

• নবীর জন্য আরাম এবং উৎসাহ: আল্লাহ নবীকে অসীম আশীর্বাদ প্রদান করেন, যা আরাম 
এবং উৎসাহের উৎস। 

• আল্লাহর প্রতি উপাসনা এবং ত্যাগের গুরুতব্: সূরা নবী এবং মুমিনদের কতৃজ্ঞতা প্রকাশের 
জন্য উপাসনা ও ত্যাগের আহব্ান জানায়। 

• নবীর প্রতি শতর্ুতা প্রত্যাখ্যান: আল্লাহ ঘোষণা করেন যে যারা নবীর প্রতি শত্রুতা 
দেখাবে, তারা নিজেদের ধ্বংস হবে। 

৯. সরূা আল-মাউন (ছোট দান) 

• প্রতারণা এবং অবহেলার সমালোচনা: সূরা মুমিনদের সততার সাথে বিশব্াস প্রদর্শন না 
করার বিরুদধ্ে সতর্ক করে। 

• সামাজিক দায়িতব্ের বাধ্যবাধকতা: এটি অভাবীদের যত্ন নেওয়া এবং দানের কাজ সম্পাদন 
করার গুরুত্ব তুলে ধরে। 

• আন্তরিক প্রার্থনার অভিপ্রায়ের মূল্য: এটি মুমিনদের তাদের প্রার্থনা সততা এবং পূর্ণ 
নিষ্ঠার সাথে করার জন্য উৎসাহিত করে। 
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১০. সরূা করুাযশ় (করুাযশ়) 

• কুরায়শের উপর আল্লাহর আশীর্বাদ স্মরণ: এটি করুায়শের জন্য আল্লাহ কর্তকৃ প্রদান 
করা আয় এবং রকষ্ার কথা তলুে ধরে। 

• উপাসনা এবং কৃতজ্ঞতার আহব্ান: কুরায়শকে তাদের সত্যিকারের প্রভু হিসেবে আল্লাহকে 
স্বীকার এবং তারঁ উপাসনা করতে আহব্ান জানানো হয়। 

• শান্তি এবং সমৃদধ্ির মূল্যায়ন আল্লাহর আশীর্বাদ হিসেবে: সূরা স্থিতিশীলতা এবং 
নিরাপতত্ার মূল্য উল্লেখ করে। 

১১. সরূা আল-ফিল (হাতি) 

• কাবা ঘরের আল্লাহর সুরক্ষার স্মরণ: এটি আল্লাহ কর্তকৃ কাবা ঘরের প্রতিরক্ষা 
সম্পর্কিত একটি ঘটনার বর্ণনা করে। 

• অহংকার এবং শত্রুতার বিরুদ্ধে সতর্কতা: সূরা আল্লাহর শক্তি প্রদর্শন করে যে তিনি তারঁ 
পবিত্র গৃহের রকষ্া করেন। 

• শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর শক্তির ওপর আস্থা: মুমিনদের আল্লাহর প্রতিরক্ষা ওপর 
আস্থা রাখতে উৎসাহিত করা হয়। 

১২. সরূা আল-হমুাজাহ (পেছন থেকে গজুব রটানো) 

• গুজব এবং পরনিন্দার বিরুদ্ধে সতরক্তা: সূরা পরনিনদ্া এবং গুজব রটানোর শাস্তি তুলে ধরে, 
গর্বের বিধ্বংসী প্রকতৃি বয্াখ্যা করে। 

• সম্পদ জমাতে obsesion সমালোচনা: আখিরাতের জন্য বিবেচনা না করে সম্পদ জমানোর 
অভ্যাসকে নিনদ্া করা হয়। 

• আখিরাতে শাস্তির বর্ণনা: সূরা মন্দ কাজের জন্য আগুনে কঠোর শাস্তির সতর্কতা প্রদান 
করে। 

১৩. সরূা আল-আসর (সময)় 

• সময় এবং পরিশর্মের মূল্য: সূরা মুমিনদের সময় বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করার গুরুতব্ 
স্মরণ করিয়ে দেয়। 

• সফলতার জন্য চারটি মৌলিক বিষয়: বিশব্াস, সৎ কাজ, সত্য এবং ধৈর্যকে সফলতার 
চাবিকাঠি হিসেবে চিহন্িত করা হয়। 

• সঠিক পথ অনুসরণের তাড়া: মুমিনদের সতরক্ করা হয় যে সঠিক পথ পরিহার করলে 
অবশ্যম্ভাবী ক্ষতির মুখোমুখি হতে হবে। 

১৪. সরূা আত-তাকাসরু (ধন সমপ্দের জনয্ পর্তিযোগিতা) 

• ভোগ-বিলাসের প্রতি সতরক্তা: সূরা পৃথিবীজুড়ে সম্পদের প্রতি অতি আগ্রহের অসারতা তুলে 
ধরে। 

• আখিরাতের স্মরণ: মুমিনদের মৃত্যু এবং আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির কথা মনে করিয়ে দেয়। 
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• কাজের জন্য হিসাবদারি: সূরা সকল আশীর্বাদ এবং সম্পদের হিসাব দিতে হবে বলে সতরক্ 
করে। 

১৫. সরূা আল-কব্ারিযা়হ (পর্লয)় 

• আখিরাতের দিন বর্ণনা: সূরা আখিরাতের দিন এবং তার অপ্রত্যাশিততা এবং গুরুতব্ তুলে 
ধরে। 

• ভালো কাজের গুরুত্ব: একষ্েতর্ে মানুষের কাজের মূল্য তার আখিরাতে ভাগ্য নির্ধারণ করে। 
• প্রস্তুতির আহ্বান: মুমিনদের আখিরাতের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয়। 

১৬. সরূা আল-আদিয়াত (ধাবমান অশব্সমহূ) 

• ধাবমান ঘোড়ার গতি ও শক্তির বর্ণনা: সূরাটি ঘোডা়র তীবর্ গতি ও শক্তির চিতর্ তুলে ধরে, 
যা বার্তার তাৎপর্য ও তাগিদকে বোঝায়। 

• অকৃতজ্ঞতা ও ভোগ-বিলাসের প্রতি সতরক্তা: সূরাটি মানবজাতির আল্লাহর প্রতি 
কৃতজ্ঞতার অভাব এবং দুনিয়াবি সম্পদের প্রতি আসকত্িকে নিন্দা করে। 

• কিয়ামতের দিনের স্মরণ: সূরাটি জানিয়ে দেয় যে, আল্লাহ অন্তরের সকল কিছু জানেন এবং 
প্রত্যেকেই নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করবে। 

১৭. সরূা যিলযাল (ভমূিকমপ্) 

• কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা: সূরাটি এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের বিবরণ দেয় যেদিন জমিন তার সব 
কিছু উগরে দেবে। 

• প্রতিটি কাজের হিসাব: সবচেয়ে ছোট কাজও সেদিন প্রকাশিত হবে এবং বিচার হবে। 
• দায়িতব্শীলতা ও আত্মপরিকল্পনার আহ্বান: মুমিনদের সচেতনভাবে জীবন যাপনের ও 

নিজেদের আমলের হিসাব রাখার তাগিদ দেওয়া হয়। 

১৮. সরূা আল-বায়য্িনাহ (সপ্ষট্ পর্মাণ) 

• ইসলামের সত্য ও স্পষ্টতা: সূরাটি ইসলামের সত্যতা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক পথ 
প্রদর্শনের উপর জোর দেয়। 

• কুফরি বিভাজনের কারণ: সত্য আল্লাহর উপাসনায় ঐক্য আনলেও, অবিশ্বাস বিভাজন সৃষ্টি 
করে। 

• সত্যিকার ঈমানদারদের পুরস্কার: যারা আনত্রিকভাবে আল্লাহর ইবাদত করে, তাদের জন্য 
চিরস্থায়ী পুরস্কার রয়েছে। 

১৯. সরূা আল-কদর (ভাগয্ রজনী) 

• কদর রাতের মাহাত্ম্য: এই সূরাটি সেই বরকতময় রজনীর গুরুত্ব তুলে ধরে, যেদিন কুরআন 
নাজিল হয়। 
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• মাহাত্ম্য ও রহমত: কদর রাতকে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা 
শান্তি ও বরকতে পরিপূরণ্। 

• ফেরেশতা ও রূহের অবতরণ: সূরাটি আল্লাহর দয়ার নিদর্শন হিসেবে ফেরেশতা ও জিবরাইল 
(আ.)-এর অবতরণের কথা বলে। 

২০. সরূা আল-আলাক (আলাকা বা জমাট রকত্) 

• জ্ঞান ও পাঠের গুরুতব্: সূরাটি আল্লাহর নামে পাঠ করার মাধ্যমে জঞ্ানের মর্যাদা তুলে 
ধরে। 

• অহংকারের বিরুদ্ধে সতর্কতা: মানষুকে সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা অহংকারী না হয় এবং 
আল্লাহকে ভুলে না যায়। 

• বিনয় ও ইবাদতের আহব্ান: মুমিনদের বিনয়ী হয়ে আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। 

২১. সরূা আত-তীন (ডমুরু ফল) 

• মানুষের উৎকৃষ্ট সৃষ্টির কথা: সূরাটি জানায়, আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি 
করেছেন। 

• নৈতিক অবনমনের সতরক্তা: মানুষ যদি সৎ আমল না করে, তবে তারা নিচু স্তরে পতিত হয়। 
• ঈমান ও সৎকর্মের পুরস্কার: যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, তাদের জন্য চিরস্থায়ী 

পুরস্কার রয়েছে। 

২২. সরূা আশ-শারহ (বকষ্ উদঘাটন) 

• কষ্ট থেকে মুক্তি: সূরাটি নবী (সা.)-এর বোঝা হালকা করা ও তাকে সাহস দেওয়ার কথা বলে। 
• কষ্টের পরে স্বস্তির প্রতিশর্ুতি: আল্লাহ প্রতিশ্রতুি দেন যে, প্রতিটি কষ্টের পরে সহজতা 

আসে। 
• একনিষঠ্তা ও ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা: মুমিনদের আহব্ান জানানো হয় আল্লাহর ইবাদতে 

আত্মনিয়োগ করতে। 

২৩. সরূা আদ-দহুা (সকালবেলা) 

• আল্লাহর উপস্থিতির নিশ্চয়তা: সূরাটি নবীকে (সা.) আশব্স্ত করে যে, আল্লাহ তাকে 
পরিত্যাগ করেননি। 

• দুঃখের পর আশা ও সানত্্বনা: ভবিষ্যৎ অতীতের চেয়ে উত্তম হবে — এই প্রতিশর্ুতিতে 
সান্ত্বনা দেওয়া হয়। 

• দান ও কতৃজ্ঞতার শিক্ষা: মুমিনদের এতিম, অভাবী ও বিপদে থাকা ব্যকত্িদের সাহায্য 
করতে উৎসাহিত করা হয়। 
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চড়ূানত্ মনত্বয্ 

সূরা আল-ফাতিহা থেকে সূরা আদ-দুহা পর্যনত্ এই সংকলনটি কুরআনের মৌলিক বিষয়সমূহকে ধারণ 
করে, যা প্রতিটি মুমিনের জন্য পথপ্রদরশ্ক হিসেবে কাজ করে। এই সূরাগুলোর মাধ্যমে ইসলামের 
মূল নীতিগুলো বারবার প্রতিফলিত হয়: আনত্রিক ইবাদত, জ্ঞানের অনুসন্ধান, আল্লাহর প্রতি 
নিষ্ঠা এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের গুরুতব্। 

প্রত্যেকটি সূরা জীবনের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষা দেয়—পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ, সান্ত্বনা লাভ, 
সঠিক পথের সন্ধান এবং আলোকপ্রাপ্তির প্রয়াস। 

এই আয়াতগুলোর অধ্যয়নের মাধ্যমে পাঠকগণকে ঈমানের ওপর অবিচল থাকা, আল্লাহর 
দিকনিরদ্েশনা কামনা করা, বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করা এবং কৃতজ্ঞতা, ভরসা ও বিনয়ের সঙ্গে 
জীবনযাপন করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়। 

আমাদের আশা, এই কর্মটি করুআনের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক দৃঢ় করবে এবং তার বাস্তব 
দিকগুলোকে সামনে তুলে ধরে পাঠকদের জনয্ একটি কার্যকর পথনিরদ্েশক হিসেবে কাজ করবে। 

এই অনুধাবন পাঠকদের অনুপ্রাণিত করকু এবং প্রতিদিনের জীবনে আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা ও 
ইবাদতের জন্য পথপ্রদর্শক হোক—এই কামনা করি। ভবিষ্যতে আমরা আরও সূরার গভীর ব্যাখ্যা 
উপস্থাপনের মাধ্যমে এই জঞ্ানভিত্তিক যাত্রা অব্যাহত রাখতে চাই, যেন করুআনের মহিমান্বিত 
আয়াতসমূহের আরও ব্যাপক উপলবধ্ি সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। 
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পরিশিষ্ট 

 

মলূ শবদ্াবলীর বয্াখয্া (Glossary of Key Terms) 

• তাওহিদ (توحید): 
আল্লাহর একত্বের চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ ধারণা। এটি ইসলামী আকিদার মূল ভিত্তি। তাওহিদ মানে — 
আল্লাহ একমাত্র উপাস্য, তাঁর কোনো শরিক নেই। কুরআনে বহুবার এর গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে 
এবং শিরককে সবচেয়ে বড় পাপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। 

• আসবাবনু নযুলূ (أسباب النزول): 
কুরআনের কোনো আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পেছনের কারণ বা প্রেক্ষাপট। এটি আয়াতের 
সঠিক অর্থ বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। 

• শিরক (شرك): 
আল্লাহর সঙ্গে শরিক স্থাপন করা বা অন্য কাউকে উপাস্য বানানো। এটি কুরআনে সবচেয়ে গুরুতর 
পাপ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর একত্ব অস্বীকার করে এমন চিন্তা বা আচরণ শিরকের 
অন্তর্ভুক্ত। 

• নাফস (نفس): 
আত্মা বা নিজের অভ্যন্তরীণ সত্তা, যা কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তির উৎস। নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করা 
একজন মুসলিমের আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির একটি অপরিহার্য অংশ। 

 

তাফসিরবিদদের সংকষ্িপত্ জীবনী (Biographies of Scholars) 

• ইবন কাসীর (Ibn Kathir): 
১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ায় জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত মুফাসসির ও ঐতিহাসিক। তাঁর “তাফসির আল-
কুরআন আল-আজিম” কুরআনের অন্যতম জনপর্িয় ও নির্ভরযোগ্য তাফসিরগ্রন্থ। তিনি হাদীস এবং 
সাহাবিদের ব্যাখ্যার উপর গুরুত্বারোপ করতেন। 

• আল-করুতবুী (Al-Qurtubi): 
১২১৪ খ্রিষ্টাব্দে আন্দালুসিয়ায় জন্ম নেওয়া একজন প্রখ্যাত আলেম ও ফকীহ। তাঁর তাফসির “আল-
জামি’ লি-আহকাম আল-করুআন” ফিকহ ও কুরআনের যৌথ বিশ্লেষণ প্রদান করে। কুরআনের 
সমাজিক ও আইনী দিক নিয়ে তিনি ব্যাপক আলোচনা করেছেন। 

• ইবন ‘আশরু (Ibn 'Ashur): 
২০তম শতাব্দীর একজন তিউনিসিয়ান ইসলামি চিন্তাবিদ ও মুফাসসির। তাঁর বিখ্যাত তাফসির “আত-
তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর” আধুনিক প্রেক্ষাপটে ভাষা ও সংস্কৃতির আলোকে কুরআন ব্যাখ্যা করে। 

• আর-রাযী (Ar-Razi): 
৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইরানে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত দার্শনিক ও মুফাসসির। তাঁর “আত-তাফসির আল-
কাবীর” যুক্তিভিত্তিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণে অনন্য। তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানকে কুরআনের তাফসিরে 
ব্যবহার করে আলোড়ন তুলেছিলেন। 

• আল-আলসূী (Al-Alusi): 
১৮০২ সালে ইরাকে জন্মগ্রহণকারী মুফাসসির। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “রূহ আল-মা’আনী” বিশদ 
বিশ্লেষণ ও পূর্ববর্তী তাফসিরবিদদের মতামতের সমন্বয়ে রচিত। এটি উনিশ শতকের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ তাফসির হিসেবে বিবেচিত। 
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